কৃষি-শিক্গা। 


শীকালীময় ঘটক প্রণীত । 
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কলিকাতা, 

১৬০ নং বহুবাজার ্্ীট্‌) 
চিকিৎগা-প্রকাশ যন্ত্রে, শ্নিত্যানন্মঘোধ দ্বার! 
সুতিত ও প্রকাশিত ৷ 
১২৮৫ । 

4811 1121705 99990, 
মুল্য ॥* আনা । 





(৩) 


এঁক্তর রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয়কে দেখিতে দেন। রাজেন্ 
বাবু তত্কালীন পাও বিপির কোন কোন দোষেব উল্লেখ 
মরেন, এবং উহার সার ও পাইট বিষয়ক পাঠ দুইটাকে 
বপেক্ষারৃত বিস্তৃত কবা আবশ্যক 'এই রূপ ভি প্রাক 
প্রকাশ করেন। 
আমি ভূর্দেব বাবু ও রাজেন্দ্র বাবুর অভিপ্রায় অন্্রসাঁরে 
ধা লিপির নানা স্থানে পরিবর্তন ও পরিবদ্ধন, বিশেষতঃ 
হার অন্থর্গত সার ও পাইট বিষয়ক পাঠ দুইটী বিস্তৃত 
চরিয়া! পরিশেষে সুবিখ্যাত উদ্ভিদ ও বসায়ননিৎ স্ডা্তব 
ঈীযুক্ক বাবু ফছুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে সংশো- 
নার্থ পাত পিপি অর্পণ করি । তিনিও যথোচিত যন্ত্র ও 
ৎসাহসহকারে ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ ও সংশোধন করিয়া 
নয়লিখিত অভিপ্রায় লিপি বদ্ধ করিয়াছেন, 
1৮205063076 11003]8 01988120009 ৪৮ ৮৮৮ 4 ৯৮ 07৫ 
4598৮ 01 01) 88010077৮61 9১০01) 006 81275580016 
১ 08:91115 26১51590 10০0) 609 102666]20. 516, 
] আমায় 07 00101089001 দু910-3808) সা] 
80068, ৮67৮ 0591 391,901-1)90% 020 00721 11১9 €909- 
:79809]5 দা1)] 09759 02001) 14,০60%1 0০৮1638৪ 
96 081$1৮8590 ৮ 19201061, 
এই গ্রন্থে যে সকল বিষয়ের গ্রসঙ্গ করিয়াছি, কেবল 
গ্রন্থ পাঠে তদ্বিষয়ক সমাক্‌ জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই; 
পরতে উপযুক্ত ব্ূপ পরীক্ষার প্রয়োজন আছে । যাহারা 
বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ. করিতে ইচ্ছা করেন, স্তাহা- 


(৪) 


দিগকে গ্রন্থে লিখিত উপদেশান্ুসারে সবিশেষ 'অভিনিবেশ 
সহকারে সমস্ত শসাদির উৎপত্তি ও পরিণাম প্রতাঙ্গ 
করিতে হয় । যেহেতু বিশেষ বিশেষ দেশ-কাল-পাত্র-সংষোগে 
উদ্ভিত্জের উত্পত্তাদিব টৈষম্য হইয়া? থাকে | যাহাহউক 
ধষে শিক্ষাকে সর্ব সাধারণের পাঠোপযোগী ওফলোপধায়ৰ 
করিবার জন্য আমি যথেষ্ট শ্রম ও বত করিয়াছি । বনৃকাঁল 
হইতে নিরক্ষর কৃষক মণ্ডলীর হস্তে নাল্ত থাকায় এ দেশীয় 
কৃষির যে রূপ ছুববস্থা উপস্থিত হইয়াছে, স্্রশিক্ষিতগণেধ 
মনোযোগ বাতিরেকে তাহার উন্নতির কিছু মাত্র সম্ভাবন। 
নাই। যদি কুষি শিক্ষার দ্রাবা অস্মদ্দেশীষ হীনাবস্ত রুষিৎ 
প্রতি শিক্ষিত সমাজের দট্টি পতিত ভয়, ামি ভাভাছে 

'আমাব সমস্ত শ্রম ও নও্র সফল জ্ঞান কবিব। 


বাণাঘাট ইংবাজী বিদ্যালয় 


১৫ই চৈত্র । ১২৮৫ । 


1 জ্রীকালীময় ঘটক? 


আরস্ত | 


“বাণিজ্যে বশত লক্ষণীস্তাদর্দাং কৃষিকার্দণি 
,দদ্ঘং রাঁজনলেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ1” 


'র্থনীতি সন্বস্থীয় এই শ্লোকটী বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে 
ধসিদ্ধ 'আছে। কিন্ত উহার সন্যত] বিষয়ে বোধ হয়, এ- 
শীয় কাহারও সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই ; থাকিলে সকলেই ন! 
টন, অধিকাংশ ব্যক্তিই উহার অনুসরণ করিতেন । এমন 
পার সছ্ুপদ্দেশে উপেক্ষা করিয়া জীবিকাঙ্জন ও সাংসারিক 
সচ্ছন্দতার জনা অনুপযুক্ত উপার সকল অবলম্বনে কষ্ট 
ওস্ ছুর্ভাগ্যের বিষয় ঘলিতে হইবে । এ সংসারে ধাহাঁদের 
্থ উপাজ্জন কন্সিবার প্রয়োজন আছে, তীাহাদিগের অধি- 
ংশই রাণিজ্য, কৃষি শ শিল্প এই তিনের অন্যতম অবলম্বন 
রেন, এই অভিপ্রায়ে আমি উপরি উক্ত শ্লোকটা আশ্রস্ব 
রয়া চারিটী নীতি রচন1 করিরাছি। উক্ত শ্লোকের এক 
স্টী চরণ, সেই নীতি চারিটার বিষয় হইয়াছে । কোন্‌ 
ততে কি কি লিখিত হইঘাছে, নিয়ে তাহার উল্লেখ করা 
ল্‌। 


( ই ) 


প্রথম নীতি। 
*বাঁণিজ্যে বশত লক্ষমী2--১ 


১) বাণিজ্য কি? ২। বাণিজ্যে উন্নতি হয় কে: 
৩। মূল ধনের অভাবে বাঁণিজা হয় কিনা? ৭৪ । বাি 
দ্বাবা কাহার কি হইয়াছে । ৫ | এদেশীয় নিয়শ্রেন 
পক্ষে কোন্‌ কোন্‌ দ্ব্যেৰ বাণিজ্য শুভজনক | ৬। এদেশ 
অধ্বাবিভগণেষ কোন্‌ কোন্‌ দ্রবোব বাণিঙগা শু 
জনক । ৭। বাণিজ্যে চাকরীর অপেক্ষা মান বেশি 
৮) সমবেত বাখিছ্যে সব্পা। ৯) এখন আর ফেক 
নাই । ১০ । নীলাম ও আুরতি। ১১। বাণিক্গয কাথে 
উপঙোগী লিখন, গঠন ও অন্ক । ১২1 কোন্‌ দ্রকোর বাঁণি 
কি রূপে করিছে ভম) 


দ্বিতীয় নীতি। 


*--তদদ্ধং কষিকম্্ীণি ১৮ 


১ কষিকার্ধা কি ? ২ ( মনুষোর গ্থমাবস্থায়বানিজ 
পেক্ষা কূষি সহজ, সুবিধাজনক ও একমাত্র অবলম্কন। ' 
কষির তাল মন্দ | ৪। বানিজ্যাপেক্ষা কষির লাভ অঙ্লকেন 
৫1 কুষিই শিল্প ও বাণিজ্যের মূল | ৬ । ক্লষকগণ কোনও 


( ৩) 


শিল্পকাধ্য করিয়। থাকেন কি না, ৭। কোন্‌ কোন্‌ শিল্প 
এদেশীয় সামান্য লোকের অবলম্বনীৰ ও লাভর্জনক ? 
৮। কৃষিকার্ধ্য কি ব্ূপে করিতে হয় ৭ ৯1 কৃষি পরাশব। 
১০। রুষি বিষক্বক প্রবাদ। ১১। সার। ১২। পাইট। 
১৩। প্রদান প্রধান শফোর আবাদ কি রূপ । (ক) খক্জুৰ। 
(খ) পাউট। গে) আলু । খে) হুরিদ্রা। (চ) কোপি। 
(ছ) আঁদা। (জ) পলা%। (ঝ) ত'মাক। (ট) ধান্য। 
() পান। ডেটচা। (6 তুত। (ত১নীল। থে) ইক্ষু। 
7) .কাপাস । ১৪ । বারমেসে 1 ১৫। আগলাত। 
২) কুধির যন্থাদি। ১৭। পন্তুপঃলন | ১৮7 জখি 
হম! ॥ ১৯। এক লাঙ্গলের আবাদ, খরচ, উৎপন্ন ও লাভ। 


তৃতীয় নীতি। 
**--ভদদ্বৎ রাঁজসেবায়াহ--% 


১। কোন্‌ শ্রেণীর লোক চাকরী করে এবং কেন করে ? 
২1 চাকরীর লাভ,কুষির লাভাপেক্ষা অল্প,ইহার তাত্পর্য্য কি: 
৩। চাকরীতে বড় মানুষ হয় কি না? ৪1 সকল শ্রেণীর 
লোকেরই চাঁকরীতে লোভ হয় কেন? ৫। চাঁকরীব 
দ্বোষ গুণ । ৬ চাকরী কত প্রকার। ৭। কোন্‌ 
প্রকার, চাকরী কর! উচিত? ৮। এককালে চাঁকরী না 
করিলে চলে কি না? 


€(& ) 
চতুর্থ নীতি। 


£--ভিক্ষায়াঁং নৈব নৈবচ 1৮ 


১। ভিক্ষীয় লাভ নাই। ২। কাহাঁরা ভিক্ষা করে? 
৩। ভিক্ষা প্রথ। কেন হইল? ৪ ভিক্ষুক অতি নীচ। 
৫1 অন্যায় ভিক্ষ। দানে আলপ্য বুদ্ধি হম়। ৬। বঙ্গদেশে 
ভিক্ষুকের উৎপাত। ৭। ভিক্ষক কত প্রকার ? 

মত্প্রণীত উল্লিখিত নীতি চতুষ্টয় মূলক গ্রন্থের নাম “নব 
নীতি বোধ”। উহাকে চারি পরিচ্ছেদে ৰিভক্ত কর! গিয়াছি ॥ 
প্রত্যেক পরিচ্ছেদ এক একটা নীতির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। 
আবার প্রত্যেক নীতি, করেকটা পাণঠ্ে” বিভক্ত হইয়াছে । 
সম্প্রতি উপরি উক্ত নীতি চতুষ্টয়ের মধ্যে কেবল দ্বিতীয় 
নীতিটী “কৃষি শিক্ষা” লাম দিয়া স্বতত্ধ পুস্তকাকশরে 
প্রকাশ করিলাম । দ্বিতীক্ন নীতিটা প্রথমে প্রকাশ করিবশর 
তাৎপধ্য কৃষিশিক্ষার বিজ্ঞাপনে প্রকাশ কর! গিয়াছে 
এই খণ্ড সাধারণ পাঠক, ছাত্র, শিক্ষক ও পরীক্ষক মণ্ডলীর 
মধ্যে সাদরে পরিগৃহীত হইলে “নবনীতি বোধের” সমস্ত 
অংশ প্রকাশিত হইবে । 


কৃষি-শিক্ষা। 


শি সপ 


দ্বিতীয়-নীতি। 


'তিদদ্ধং কধিকম্মণি-- 





স্পী্্* টিটি 


প্রথম পাট। 
রুধষিকাধ্য কি? 


তরু, গুল, লত।, শৈবাল, ছত্রাক ইত্যাদিকে উদ্ভিদ 
কহে, ইহা! প্রীয় সকলেই অবগত আছেন। উভিদূগণ মৃত্তিকা, 
'জল ও বায়ু হইতে বসাকষণ করিয়া এবং ূরধ্যকিরণ সংঘোগে 
'প্রধানতঃ পত্র দ্বার। সেই রসের পরিপাঁক করিয়। জীবন ধারণ, 
করে। উত্ভিধ দ্বারা জন সমাজের অপ্রিকাঁশ কাধ্য চলিগ। 
থাকে । উদ্ভিদ ছাড়িয়া মানুষে এক দিন চলে না। 
আমাদের অন্ন, আচ্ছাদন ও আবাস, উদ্ভিদ ভিন্ন তাহাদের 
কিছুই হইভে পারে না। পুথিবীর অধিকাংশ লোকের 
প্রধান আহারীয় উদ্ভিদ হইতে জন্মে। চাউল, দাউল, 


ণ কষি-শিক্ষা। 


গম, ভুট্রা, ইত্যাদি । এতৎ্যতীত উৎকষ্ট ফল, মুল, 
তরকারি, সকলই উদ্ভিজ্জ। উদ্ভিদ্‌ ও খনিজ পদার্থের সং- 
যোগে সংসারের প্রায় সমস্ত দ্রব্যই প্রস্তত হয়। যথ! ঘরের 
হুয়ার, জানালা, কড়ি, ববগা, রুয়া, শীড়ক, বাঁকাঁরি, শলা, 
খড়, সিন্ধুক, বাক্স, তক্তাপোষ, লাঙ্গল, কোদাল, খন্ত।, 
মই, দি, দড়1, নৌকা, গাড়ি, স্ত্র, বস্ত্র, লেপ, বালিস্, 
মাহর, থলে, পিঁড়ি, খৈল, বিচালি, কাগজ, কলম ইত্যাদি । 
যে প্রণালী দ্বারা এতাদৃশ প্রয়েজিনীর উদ্ভিদ সকলকে 
উপযুক্ত রূপে উৎপন্ন করা যায়, তাহার নাম ক্ষিকার্ধা। 

পরম স্থথের সামগ্রী যে, ফল ও ফুলের বাগান, তাহা 
কৃষি কার্ধ্য ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পাবে না| মৃত্ভিকাঁব উদ্ভিদ 
উৎপাদিকা শক্তিই, এই কৃষি কার্যেব মূল। আমরা সং- 
স্কার দোষে মৃত্তিকাকে অতি সামান্য পদার্থ জ্ঞান করিয়া 
খাকি। কোন পদার্থকে সামান্য বলিতে হইলে মাটার 
সঙ্গে তুলনা করি। কিন্তু মাটাই যে, আমাদের সর্বস্ব তাহা 
একবারও ভাবি না। যেসকল কাধ্য কেবল মনুয্যের 
ক্ষমতায় সম্পন্ন হয়, তাহাতে আমর শীন্্ শীদ্র আশানুরূপ 
কল দেখিতে পাই। কিন্ত কৃষিকার্য্যে সেরূপ ঘটে না 
ইহাতে সময় ও মাটার উৎপাদিকা শক্তির উপর অধিক নির্ভর 
করিতে হয়। মাটার উৎপাদ্দিকা শক্তিই কৃষির অধিকাংন: 
সম্পন্ন করিয়। দেয়, তাহার তুলনায় মন্তুয্যের সাহায্য অল্পই 
আবশ্যক হয়। 

যেষন এক জন শিল্পকর কোন বন্য বৃক্ষ হইতে এক 
দিনে একটা সুন্দর বাক্স তৈয়ার করিতে পারে; কিম্বা অপ- 


প্রথম পাঠ। 


রিষ্কৃত লোহ হইতে স্ুপরিষ্কৃত ও সুশাণিত ছুরিকা নির্বাণ 
করিতে পারে; অথব! এক জন বণিক আপন ব্যবসায় কাধ্যে 
এক দিনে পাচ টাকা লাভ করিতে পারে; তেমনি এই 
সকল কার্যের মধ্যে বিরাম আছে। কারণ মানুষের শরীর 
প্রতি দিন সমান বহে না এবং উহার অন্য বিধ ব্যাথাত 
সকলও নিয়তই উপস্থিত হইগ্রা থাকে। কিন্ত মৃস্ভিকার 
উতৎ্পাদিকা শক্তির বিরাম নাই । এ মহাশক্কতি মানবকুলেৰ 
হিতৈধিখী দেবতার ন্যায় বিদ্বকে পায় ঠেলিয়া অবিশ্রান্ত 
তাহাদের ইষ্ট সাধন করিয়া থাকেন । আরা বখন শ্রাস্তি 
দূর করিবার জনা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকি, জল-বড় 
রৌত্রাদির ভয়ে গৃহ মধ্যে লুকাইয়া থাকি, কিন্বা পীড়িত 
হুইস্রা অকন্মণ্য ভাবে শব্যায় পড়িয়া থাকি, এ শক্তি তখনও 
কোন বীজকে অস্কুরিত করিতেছেন, কচি পাঁতাটাকে পাকা 
ইতেছেন, কড়িকাটাকে ফুটাইয়া ফুলে সুগন্ধ”-কলে অমৃত 
স্বাদ টা করিতেছেন । 

লতঃ উৎপাদিকা শক্তিই জল, বাঘু, আলোক ও তাপ 
খই তিনি সহযোগী .করিয়| কৃষি কার্য সম্পন্ন করিয়া 
াঁকে। এ গুলির উপযুক্ত রূপ যোগাযোগ হইতেছে কি 
না আমাদিগকে কেবল তাহাই দেখিতে হয়। িনি উত্তম 
রূপে উহা দেখিতে পারেন, তিনিই উত্তম কৃষক । ্‌ 

তোমার বন্ধুর হাতে একখানি উত্তম ছুরি দেখিয়! 

তামার তাহা পাইতে ইচ্ছা হইল, তুমি তৎক্ষণাৎ বাজার 
হইতে ঠিক সেই বূপ একখানি ক্রয় করিয়া আনিলে। 
কিন্ত তোমার বন্ধুর বাশানের উত্তম উত্তম ফল ফুলের 


কষি-শিক্ষ?. 


গাছের ন্যাপ গাছ গুলি, এক দিনে ভৈয়বি করিতে পান্রিবে 
না। বৃক্ষাদি তৈদ্বাৰ করিতে বালক কালে নানুনেন 
প্রবৃত্তি থাকে না বটে; কিন্তু তজ্ঞন্য পরে অনুতাপ হয । 


রও 


আহএব 'অন্যানা শিক্ষা নার বালক কাল হইতেই বৃক্ষাদি 
প্রস্তহ করিতে শিক্ষা করা উচিত । কেবল, শিক্ষা ময় 
শিক্ষান দঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাও আর্ত করিতে হইবে । বালক 
গণ বদি দশ বার বৎসর ঝরস হইতে রি কাম্য বিশেষত 
উদ্যান কার্যো মনোঘেগ করে, ভাহাহইীলে বড়ই সুখেষ 
বিষয় হন) ভাহার! সংসারে প্রবিষ্ট হইয়!ই সাংসারিক 
অন্যানা স্খেব সঙ্গে ভন্তাজ্দিত বৃক্ষের কলচভাগেব অপুক্ধু 
স্থথও ভোগ করিছে গায় । 


দ্বিতীয় পাট। 


মন্ূব্যেব প্রথমাবস্থাহ কানিজ আপেক্ষা কৃষি সহজ, 
সঈবিধ। জনক ও এক মাত্র অবতাঞ্থন । 


নন্ুষ্যের জীবিকাঞ্জন ও শুথ মচ্ছন্দতা। লাভের জনা থে 
'মকল কার্য করেন, তৎসমূদর তিন শ্রেণীতে বিভন্ত হর়। 
প্রথম পাঁশুপাল্য, দ্বিতীয় কৃষি, তৃতীয় বাণিজ্য 1 শিল্প, কৃষি 
ও বাঁণিজ্যেরই অন্তর্গত । চাকরি, ভিক্ষাদি উপায় গুলি অ 
প্রধান এবং অধিকাংশ উপীয় কৃষি বাণিজ্যেরই আন্ুবর্গিক। 
আদিমাবস্থ মন্ধুয়্যের ধখন উলঙ্গাবস্থায়্ তরু কোটিরে কিন্বা 
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গিরি গ্বরে বাস করিতেন, তথন বন্য ফল মূল, মৃগয়ালবধ 
মাংস এবং নদী কিম্বা ঝরণার জলে তীহাদের জীবিকা 
নির্বাহ হইত। তাহাদি্কে প্রতিদিন নৃতন পশু সন্ধান 
এবং তাহ! বধ করিয়। ডাহার মাংস সংগ্রহ করিতে হইত | 
কোন দিন মাংসাদির সমাবেশ না হওয়ায় হয়ত উপবাস 
করিতেও হইত । এমন অবস্থার ছুই চারিটা জীবিত পপ 
ধরিয়া রাখা, কিয়ৎ পরিমাণে সুবিধা জনক, ইহা! অবশ্যই 
আদিম মানবগণেব মনে উপস্থিত হইয়াছিল। এই ব্ধপেই 
পণ্ড পালন ব্যবসারের উৎপত্তি হয় । 

স্বভাব জাত বুক্ষাদি হইতে সর্বদা মনের মত ফল মুল 
প্রাণ্ড না হওয়ায়, এ রূপে কৃষিরও উত্পন্তি হইয়াছে । 
শ্রীমন্ভাগবতে কথিত আছে, পৃদীরাজ কর্ডুক কৃষি প্রণালীর 
উৎপত্তি হয় শুরবং ভজ্জনা ভীহার নীমী্কসীরে দপৃথিবী” 
নামের স্থষ্টি হইয়াছে। কৃষি প্রণালীর উৎপত্তি স্বাভাবিক; 
ৰাক্তি বিশেষকে উহার উতৎ্পানক বলিয়া বোঁধ হয় না। 
তবে পৃর্থীরাজের দ্বার! উহা'র উন্নতি হইয়াছিল, ইহা সহজেই 
ত্বীকার করা যাক । যাহাহউক, আদিমাবস্থায় কৃষি দ্বারা যে 
প্ুকল ফল, মূল, শস্যাদি উৎপন্ন হইতে লাগিল, তাহা হইতে 
আপন আপন প্রয়োজনমত সামগ্রী রাখিয়া তাহারা অবশিষ্ট 
অপরকে দিতে লাগিল। অপরে আবার তাহার পরিবর্তে 
আপন কৃষির উৎপন্ন অন্য বিধ সামগ্রী নিজের প্রয়োজনমত 
রাখিয়া অবশিষ্ট তাহাকে দিতে লাগিল। এই বূপেই বাণি-. 
জের উৎপত্তি হইরাছে । বাঁশিজ্যের এই প্রণালীকে বিনিময় 
প্রথা কছে। এ প্রপালীর বাণিজ্য কার্যে বিলক্ষণ অন্গু- 
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বিধা ছিল। কিন্তু এক্ষণে বিবিধ মুদ্রা প্রচলিত হওয়ায়, 
ই অন্বিধার সম্যক্‌ শিবাকরণ হইয়াছে । 

যাহাহউক, উক্ত নিববণ দ্বারা প্রতীত হয় থে, ক্ূষি 
কাধা মন্তষোব প্রথম অবস্পাবই অনলম্বনীয় । বর্তমান 
মমাজে যাভাবা অশিক্ষিত বা অদ্ধশিক্ষিত এবং অর্থহীন 
তাহাবা ব্রাহ্মণ, কারস্থ, বৈদ্য. অদেগ!গ, গোরালা, মুদলমান 
যেজাতিই কেন হউন না এ গ্রঞ্ধে তাহাদিগকে গ্রথমাবস্কান 
লোক বলা বাইবে। এক হন অস্ত, সধল ও পুর্ণ ব্য়স্ক 
লোকে বদি কিছুনাঞ্জ সংস্কান না থাকে, সে কৌদাল, দা, 
খন্তা, প্রভৃতি ঘত্সামান্য দহ ভিন খানি অস্ত্র লইয়া কৃষি 
কাধ্যে প্রবৃভ হইতে গাতে। এব ভজন মানষে স্বহস্তে 
চারি পাচ বিঘা ভূমি আবাদ করিতে পারে । এ পরিমিত 
ভূষিত নুন সংখ্যা ফোন শত জোকেব খাদ্য উৎ্পন্ধ 
হইতে পারে। তাহা হইতে 'আাপনাব সংবৎসরের খাদ্য 
রাখিয়! ও কিছু থাকিব! বাঁ । উহা! দ্বারা সে পুর্বব বৎসরের 
খন শোধ কিন্বা লাঙ্গল গোর করিবাৰ জ্না উহা স্ঞ্চয় 
করিতে পারে। বুক্তিতে দে রূপ দেখা যাইতেছে, দৈব 
ঘটনার, হার্য্যে বাস্তবিক সেরূপ না ঘটিতেও পারে। 
সেকপ না ঘটিলে'ও করুষি যে বাণিজ্যাপেক্ষা প্রথমাবস্থার 
লোকের পক্ষে সহজ ও নুবিধা জনক, উহা দ্বারা সেটা 
প্রতিপন্ন হইতেছে । কারণ ইহাতে বেশি মূল ধনের প্রয়ো- 
জন্‌ রাখে না । বিশেধতঃ যাহার! স্বহস্তে কাধ্য করিতে সমর্থ, 
তাহাদের আরও অন্তর মূল ধনে চলিতে পারে । গোক্ষ 
বীজের মূল্য এবং ভূমির খাঁজন। ইহার জন্যই কিছু টাকার 


তৃতীয় পাঠ। ১১ 


প্রয়োজন হয়। তাঁহার মধ্যে আবার গোঁক ও বীজের 
মূল্য গ্রতি বৎসর লাগে নাঁ। মে শস্য বপণ কর! যায়, 
অবাধে নান পরিমাণে তাহার ত্রিশ চল্লিশ গুণ উৎপন্ন হয়। 
এই উৎপন্ন শসা হইতে সংসারের ও আবাদের খরচ রাখিয়া 
প্রায়ই কিছু থাঁকা সম্ভব । চেষ্টা করিলে বোধ হয়, সকলেই 
কিছু কিছু রাখিতে পাবেন? এই অতিরিক্ত অংশ হইতে 
ক্রমশঃ ঘর দ্বারের উৎকর্ষ সাধন, পরিবারের মধ্যে লেখা 
পড়ার চর্চা, এবং বাণিজ্যার্থ ঘুল ধনের সংস্থান হইতে পারে । 
বিদ্যা ও অর্থের দিলনই সাংসারিক প্রধান উন্নতি । অতএব 
ধাহদের উপার্জনের ফোন উপায় নাই এবং উদ্রান্গেরও 
সংস্থান নাই, তাহাদের সাবধানে কৃষি কার্ধা করাই বিধেয় ! 

বঙ্গ দেশীয় ব্রাঙ্গণ, কায়স্থ ও বৈদ্যাদি উত্ককষ্ট বর্ণের 
অবস্তা নিতান্ত হীন হইলেও, ভীহাদের মধ স্বহৃস্তে হল 
চাঁলনার প্রণ। নাই। স্বহস্তে হল চালনা করিতে না হইলেই 
ভাল। কিন্তু উদরান্ের জনা ভিক্ষু হওয়। কিম্বা অনা ব্প 
অস্ত্কার্ধ্য কবাপেক্গা লাঙ্গল চসা ভাল। 





তৃতীয় পাঠ। 


কৃষির ভাল মন্দ । 


প্রাচীন শান্্রকারেরা কি কার্ষোর ছয় প্রকার বিশ্ন 
নির্দেশ করিয়াছেন । উ পকল বিপ্লের নাম ইতি। বা 


১২ ব-শিক্ষ। | 


অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মৃষিক, পঙ্গপাল: শুক জাতীয় পক্ষী, 
বিদেশীয় আক্রমণকারী রাজগণ । এই সকল উৎপাত কৃষির 
এবং তছুৎপন্ন শস্যাদির বিশেষ অনিষ্টকর। এক সময়ে অতি 
বষ্টি দ্বারা কৃষির যেমন হানি হর, সময়াস্তরে এক কালে 
বৃষ্টি না হইয়াও তদধিক ক্ষতি করে। মৃষিকাদি যে, কৃষির' 
অনিষ্টকর ইহা সকলেই অবগত আছেন; কিন্ত ইহা সামান্য 
অনিষ্ট, ইহা দ্বারা কৃষির বিশেষ হানি হয় না । বিদেশীয় 
কোন রাজা দেশ আক্রমণ করিলে, অর্থাৎ দেশের মধ্ো যুদ্ধ 
উপস্থিত হইলে প্রজারা স্ব স্ব ধন প্রাণ লইয়াই শশব্যস্ত 
হয়ঃ সুতরাং কৃষি কাধ্যে কিছুমাত্র মনোযোগ করিতে পারে 
না। ১৮৭০ থুঃঅন্দে ফরাসি ও প্রুসিও সাআাজ্যের মধ্যে যে 
ভয়ঙ্কর যৃদ্ধ ঘটনা হইয়াছিল, তাহাতে প্রবিওগণ জয়ী হইয়। 
কৃষির ক্ছতিপুরণ। স্মবূণ। ফরাদিদ্িগের নিকট হইন্ডে বহুলক্ষ 
অর্থ লয়, ইহা অনেকেরই বিদিত থাকিতে পারে । ১৮৭৭ 
খুং অন্দে কসিয়া ও ভুরক্ধের মধো যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, 
তাহাতে কৃষির সমত1 রক্ষার্থ কষিওগণ আগ্রেই স্বদেশ মধ্যে 
দশ হাজার লাঙ্গল বৃদ্ধিকরেন। 

রুষি কার্ষযের এই সকল পুরাতন ব্যাঘাত ভিন্ন অধুনা 
এক নূতন ব্যাঘাত উপস্তিত হইয়াছে । দেশের দেব মাতৃ- 
কতা এবং ভূমিব অন্ুর্বরতাই সেই ব্যাঘাত। যে দেশের 
আবাদ কেবল বৃষ্টি বারির উপর নির্ভর করে, সেই দেশকে 
দেবমাভৃক কহে। ভারতবর্ষ এই ব্ূপ দেশ । 

এ দেশীয় রুষির পক্ষে পুর্বে দেবমাতৃকতা অস্গুকুল 
ঈপায় ছিল। কারণ পূর্বে যথাকালে স্থুবৃষ্টি, প্রীয়ই 
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হইত; বৃষ্টির অভাবে শস্য হানি হইত না । বিশেষ, পুর্বে 
এখনকার মত এদেশীয় শস্য বিদেশে রপ্তানি হইত না 
এবং লোক সংখ্যাও এখনকার মত অধিক ছিল না। অধি- 
কন্ত ভূমিও বিলক্ষণ উর্বারা ছিল। সুতরাং তখন একবৎ- 
সরে যে শস্য জন্মিত, তদ্বাব| ছুই তিন বৎসর চলিয়! যাইতে 
পারিত; এক বৎসর বৃষ্টির 'অভাব বা আতিশয্যে, কৃষির 
ব্যাঘাত হইলে দেশের বিশেষ হানি হইভ না । এখন পূর্বের 
. তুলনায় সকলই বিপরীত । স্তৃতরাঁং এ বৎসর কোন গতিকে 
ক্লষির একটু মাত্র ব্যাঘাত হইলে, আর বৎসর নিশ্চরই 
দুর্ভিক্ষ হইবে এবং শত সহস্র মহা প্রাণীর বিনাশ হইবে । 
এই রূপেই বিগত দশ বার বৎসরের মধো বাঙ্গালা, বিহার, 
উডভিষ্যা, মাক্রাজ ও বোস্বের মধ্যে কয়েকট! ভয়ঙ্কর ছুর্ভিক্ষ 
হইয়! গিয়াছে । , 

যে ভূষি উপযুক্ত রূপ শসা প্রসব করে না. তাহাকে 
উর্বর বলা যায় না। আমাদের দেশ স্বভাবতঃ অন্ুর্বর নহে; 
কোন কারণ বশতঃ এখন সম্পূর্ণ শস্য প্রসব করে না। কি 
কারণে ভূমি কম উর্বরা হইয়া যাইতেছে ? এ প্রশ্ন সহজেই 
উপস্থিত হইতে পারে। এক ভূমিতে পুনঃ পুনঃ এক বিধ 
শস্যের চাস করিলে এ জমির তেজ কমিয়া যায় । এই জন্য 
এ দেশের চাসার! ছুই তিন বৎসর অন্তর ছুই তিন বৎদর 
জমি ফেলিক! রাখে কিন্বা তাহাতে অন্য প্রকার শসোর 
আবাদ করে । কোন্‌ শস্্যেব পর কোন্‌ শসোর আবাদ 
করিলে ভূমি ও শসা কাহারই হানি হয় না, তাহা জান! 
বিশেষ জাবশ্যক +- কারণ ক্রমশঃ লোক সংখ্যার আধিকা 
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এবং রপ্তানি হেতু শক্যের মুলা বুদ্ধি হওয়ার এখন আর 
জমি ফেলিয়া! রাখিবার যো নাই । এক জমিতে ভিন্ন ভিন্ন 
দ্রব্যের আবাদ করিলে ভূমি সহসা অনুর্বরা হইতে পারে 
না। কিন্তু এ দেশে ধানের চাসই প্রায় সর্বত্র; যে হেতু 
ধানই এ দেশের শ্রধান শস্য। কাজেই তুমি ক্রমশঃ 
অন্র্ববরা হইয়। আসিতেছে । 

অতএব দেখা খাইতেছে দেশের দেবমীতৃকভার প্রণ্ত- 
কলতা এবং ভূমির অব্বরতা এখন কৃষির বিলক্ষণ ব্যাথাত 
হইয়া ধাড়াইয়াছে | ইহার প্রতিকার আবশ্যক । এ বিষক়ে 
দেশের রাজা ও জমিদারগণ মনোযোগী না হইলে কেবল মাত্র 
প্রজাঁগণেন যত্ে কিছুই হইতে পারে না। দেশের স্ববন্ধ 
খাল কাটাইয়া এবং বাধ বাধাইয়া এ রূপ বন্দবপ্ত কর! 
উচিত বে, চাসারা আবাদি জমিতে আবশ্যক মত জল 
পাইতে পারে এবং অতি রষ্টির অতিরিক্ত জল সহজেই ভূমি 
হইতে বাহির কনিয়া দিতে পারে। মেদিনীপুর জিলার 
কোন কোন নদীতে এ রূপ বন্দবস্ত আছে, বোধ হয় তাহ! 
ফানেকেই দেখিয়া গাকিবেন । এ দেশের সর্বত্র প্র বূপ 
ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক; যেখানে এ প্রণালী ব্যবস্থাপনের 
নিতান্ত ব্যাঘাত 'আছে, সেখানে কাজেই হইবে না। শস্য 
ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন প্রথা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনেক দিন 
হইতে প্রচলিত হইয়াছে । বিহারেও ১৮৭৪ (৭৫ সালের 
ুর্ভিক্ষের সময় হইতে খাল কাটান হইয়াছে । বঙ্গদেশেও 
খাল খননের কিছু কিছ জাঙ্োজন দেখা যাইতেছে। বোধ হয়, 
ভর দশ বার বহসরেক এ, জলের অভ।ণে বাঁ অতিরিক্ত. 


তৃতীয় পাঠ। ১৫ 


সদ্ভাযে এ দেশীয় কৃষি কার্যের অনিষ্ট, এক কালে নিবারিত্ 
হইবে। বিলাতীযর় গবর্ণমেণ্টের জয় হউক, যেহেতু তাহার 
প্রাচীন ভারতকে বর্তমান জন সমাঁজের অন্ুন্ধপ করিৰর 
মনস্থ করিয়াছেন। কিন্ত সম্প্রতি রাসায়নিক পণ্ডিতগণ 
বলিতেছেন বে, নিয়ত খালের জল পিঞ্চনে কূুষি ক্ষেত্র 
অন্ুর্ব্বর হইয়। যায়) কূপ বা! পুক্ষরিণীর জলে ক্ষেত্রের তাদৃশ 
অনিষ্ট হয় না। অতএব কৃষি ক্ষেত্রের নিকটে কূপ 
পু্ধরিণী খননের বাবস্থা করাও বিধেয়। 

লাবণিক পদার্থ এবং যবক্ষার জান, উদ্ভিদের বিশেষ উপ- 
কারী। খালের ভলে এ ছুই পদার্থ কম, কিন্ত বৃষ্টির জলে 
উহা! অধিক পরিমাণে দুষ্ট হয়। পুদ্রিণীর জলাপেক্ষ। 
কূপোঁদকে লাৰ ণিক পদার্থ অধিক পরিমাণে আছে (১)। 

তূমির উর্বরতা বুদ্ধির যে থে উপায় আছে, তন্মধ্যে ভূমি 
সময়ে সময়ে জলপ্রাবিত হওয়াই সর্ব প্রধান ৷ নদীতীরবনতী 
স্থান সকলের মধ্যে স্বভাবতই এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে । 
এ দেশে, বিশেষতঃ বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, চাকা, আ্রীহট, 
২৪ পরগণা, ষশোহর প্রভৃতি জিলায় অনেক বিল ও ঝিল 
'সাছে। তাহাতে বর্ষাকালে প্রচুর পরিমাণে জল থাকাক়্ 
তাহার সমস্তাংশে কোন ভ্রমেই আবাদ হইতে পারে না। 
যদি সেই জল, আবশ্যক মতে কিয়ৎ .পরিমাঁণে -বাহির 
করিয়। দেওয়া যায়, তবে শ্রী সকল জলাভূমিতে উত্তম- 
দ্রপে আমন ধানের চাস হইতে পারে। এ সকল স্থানকে 
বাবাদের উপযুক্ত করিতে বড় অধিক ব্যক়্ হয় না। জমি- 
দারেরা একটু মনোযোগ করিলেই উহা! হইতে পারে! 


১৩ কুষি-শিক্ষণ | 


জমিদার ঘর হইতে টাকা দিলে কোন ক্রমেই এ টাকার 
লোকসান হয় না । এসকল স্থান আবাদের যোগ্য হইলে 
উচ্চ হাবে বিলি হইতে পারে। যদি জমিদার নিজকোম 
হঈতে উক্ত কার্যে অর্থ ব্যয় করিতে অসম্মত হন, তবে 
অন্ততঃ প্রজাদিগকে উহার উপযোগীত। বুঝাইয়া দিতে 
পারিলেও ভাহাদিগের নিকট হইতে চাঁদ! দ্বারা এ অর্ণ 
সংগৃহীত হইতে পানে । 


চতুর্থ পাঠ। 


বাণিজ্যাঁপেক্ষ। কষির লাভ অপ্প কেন ? 


প্রাচীন নীতিবিদ্প্িতের। নির্দেশ করিয়াছেন, বাণিজ্য 
অপেক্ষা রুষির লাভ অগ্ন। ইহার কারণ কি বুঝিবার চেষ্টা 
করা উচিত। পূর্বেই উল্লেখ কর। হইয়াছে, যাঁহাদের মূলধন 
অধিক থাকে না, ভাহারাই প্রায় কৃষিকাঁধ্য করিয়। থাকে। 
কারণ মূল ধনের অন্নতা বা এক কালে অভাব হইলেও, 
কোন রূপে কুষিকার্ধ্য চালাইতে পারা বায়। যাহার! এরূপ 
যত্সামান্য ভাবে কৃষি আরস্ত করে, তাহাদের নগদ অর্থ- 
পলা প্রায়ই ঘটে না; কোন রূপে মাত্র জীবিক। নির্বাহ 
হয়। কিন্তু সকল লোক সহিষ্ণুতা সহকারে দীর্ঘ কাল 
কৃষিকার্ধা চালাইতে পারিলে তন্থার! ক্রমশঃ অর্থলাভ হইছে. 
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পারে। উহ! বাণিজ্য-লন্ধ অথের ন্যার প্রচুর না হইলেও 
উহা দ্বারা সাংসারিক স্থখসচ্ছন্দতা লাভের কোন ব্যাঘাত 
হয় না। বরং অনেক চাকুরে অপেক্ষা তাঁহাদের অবস্থ! ভাল 
হয়। ক্ষেত্র জাত বিবিধ শসা ও বিবিব বস্ত সব্বদা সংগ্রহ 
থাকে; কোন বিষয়ে কোন অভাব থকে ন।। "চাঁসী বাসী” 
গৃহস্থের স্থখ দেখিলে বোধ হয়, তাঁহার ঘরে বাহিরে লক্্মী 
বিরাজ করিতেছেন ! 

একজন কূষিজীবী গৃহস্থ শপাকারে বাঁর্দক যত লাভ পান, 
একজন চাঁকুরে নগদ অর্থে তদপেক্গা অধিক্লা পাইলে ও 
তাহার সাংসারিক শৃঙ্খলা, প্রথমোক্ত বাক্তির নায় হয় ন।। 

ভূমির খাজনা, মহাজনের সদ, অজন্মা কিন্বাঁ অতিশয় 
স্থজন্মাদি কারণে ক্ষির লাতসনষ্টি অন হইয়া! পডে। কারণ 
এ বৎসর উত্তমরূপে শঙাদি হইল, পর বদসর কিছুই 
হইল না, কিন্ত খাজনা, মহাজনের স্দ, আবাদ খরচ 
নকলই সম পরিমাণে লাগিল। তবে যদি, অধিক মূল 
ধন খাঁটাইয়া রুধিব সহিত' শিল্পের.দোগ করা যাঁর, অর্থাৎ 
নীল, রেশম, তুত, চা, গুড়, ইত্যাদির কুঠী কারখাশি 
করিতে পারা খায়, তাহা হইলে বাণিজ্যের তুল্য, কিন্ব। স্থল 
বিশেষে তদপেক্ষা অধিক লাঁভ হইতে পাত্রে । অধিক পরি- 
মাণে ধান্য উৎপন্ন করিতে পারিলেও অধিক লাভ হইতে 
পারে, কিন্ত তাহাতেও অধিক মূলধনের প্রয়োজন । ইযু- 
রোঁপীয় অনেক সাহেব এর” এ দেশীয় অনেক জমিদার 
নীল, তৃত, থঙ্জুর, ইঞ্ষু . গ্রভৃতির চাঁদ করিয়া পরে উপপ্নি 
উক্ত পামগ্রী কল প্রস্ত করিরা থাকেন। নীলের গাছ 


০ কৃষি-শিক্ষ! 


জলে পচাইয়া নীল তৈয়ার করা, পলুপোকাকে তৃত পাতা 
থাওরাইয়! রেশম প্রস্তুত কর! এবং খঙ্ছুর ও ইক্ষুর রদ বাহির 
করিয়! তাহা হইতে গুড় প্রস্তত করা ইত্যাদি কার্ধ্য সকল 
শিলের মধ্যে গণ্য । স্থতরাৎ এ স্থলে কষির সঙ্গে শিল্পের 
যোগ হইয়াছে বলিতে হইবে । এই সকল কার্যে অনেক 
অর্থের প্রয়োজন । তত অধিক অর্থ ব্যয় করিতে, এদেশের 
অপ্রিক লোকেই অপারক | স্থতরাঁং কৃষি কার্ষ্য দ্বারা অধিক 
অর্থ লাভ করা, এদেশের অপ্িকাংশ লোকের পক্ষে ছুর্খট। 
বোধ হয়, এই জন্যই এ দেশে বাণিজা অপেক্ষা! কৃষির অল্প 
লাভ নির্দিষ্ট হইয়াছে । 

ইয়ুরোপীয় অনেক অর্থবান্‌ সাঁহেৰ ভারতবধের নানা 
স্কানে কৃষি কাধ্যের উপঘুক্ত উৎকৃষ্ট স্থান সকল মনোনীত 
করিয়া তাহাতে বহু সংখ্যক কুঠী নিশ্মণ করিয়াছেন। এ 
সকল কুঠী দ্বার প্রথম 'প্রথম এ দেশী প্রজাগণের অনেক 
উপকার হইয়াছিল । তাহারা নীল, তুত ইত্যাদি নিজ 
আবাদে প্রস্তত করির! এ সকল কুঠীতে স্থমূলো বিজ্রুন 
করিত এবং অর্থ কৃত্র উপস্থিত হইলে কুষ্ঠী হইতে অল্প স্থদে 
টাকা ধার পাইত। ক্রমে নানা কারণে নীল কার্য্যের প্রণালী 
পরিবর্ডিত হুইল এবং প্রজার উপর ভয়ানক অত্যাচার আরম্ত 
হইল । প্রী অত্যাচার সহ্য করিতে ন! পারিয়৷ অনেক প্রজা 
নীল কার্ষ্যে সাহায্য কর! রহিত করিল । গবর্ণমেণ্ট অত্যা- 
চারী নীলকরগণের উপর অসস্তবোষ প্রকাশ করায় এক 
কালে অনেক কুঠী বন্ধ হইয়া যাঁ়। 

এ দেশীয় জমিদার ও ধনী লোকের! বোধ হয, সাহ্থেখ 
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দিগের অনুকরণেই এ সকল কার্য আরম্ত করেন। এরূপ 
অনুকরণ প্রশংসনীয় তাহার সন্দেহ নাই, কিন্ত তীহার! 
সম্যক কৃতকার্য হইতে পারেন না, ইহাই দুঃখের বিষন্ব 
বলিতে হইবে । কার্যক্ষমতা ও অধ্যবসার়ের অভাবই, 
এরূপ অক্তকার্যতভার সূল। প্রতি বৎসরেই নীলের হাঁটে 
এক আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষিত হয়। সাহেবের কুঠীর ষে 
নীলের মণ দ্ুই শত টাকা দরে বিক্রীত্ত হয়, বাঙ্গালীর 
কুঠীর সেই বূপ নীলের দেড় শত টাক! দর হওয়া ভাঁর হয়! 
সাহেব বাঙ্গালী বলিয়াই যে, দরের এন্ধপ ভাঁরতমা হই! 
থাকে তাহা নহে; উভয়ের নীলের মধ্যে বাস্তবিকই 
তারতম্য থাকে । বাঙ্গালী কুঠীওয়ালার শৈণিল্য, অক্ষমতা 
ও অন্রৎসাহ বশতঃই সেরূপ ক্ষতিজনক ব্যাপার সংঘটি-্ত 
হয়| 

কৃষি কাধ্যে অধিক মূলধন নিয়োগ করিতে ন! পারা, 
বাণিজ্যাপেক্গা কৃষির লাভ অল্প হইবার যেমন একটা কাৰণ, 
আমাদের উপদুক্ত রূপ কার্দ্যক্ষনতার 'অভানও€ সেই রূপ 
তাঁহার অপর একটা কারণ । ক্ষেতের কোণ বাণিজোর ধন” 
এই প্রবাঁদের তাৎপর্যা এই যে, বাঁণিজ্য দ্বার! দে গরিমাণে 
লাভ হইতে পারে, ক্ষেত্রে ষোল আনা ফসল হইলে বাশি- 
জ্যাপেক্ষা অধিক লাভ হইতে পারে। কিত্ কৃষিকার্ধো 
সচরাচর সম্পূর্ণ শস্য পাওয়া যায় ন! ব্লিয়াই বাণিজ্যাপেক্গা 
কৃষির লাভ অন্ধ হইয়া! থাকে। ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ শস্য জন্যিবার দে 
সকল ব্যাঘাত আছে তাহা দুর কর! মানুষের অসাধ্য নগে। 





২৩ কাষ-শক্ষা। 


পঞ্চম পাঠি। 


কুষিই, শিপ্প ও বাণিজ্যের মুল ] 


কৃধি, শিল্প ও বাণিজ্য এই তিনটা পরস্পর নিতাস্ত 
সাহাধ্য সাপেক্ষ । ইহাদিগের একটীর অভাবে অন্যটা 
চলিতে পারে না । কিস্ত শিল্প ও বাণিজ্য ভিন্ন কৃষি কার্ধয 
চলিতে পারা সম্ভব হইলেও, কৃষি ভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য 
কোন ক্রমেই চলিতে পারে না। মনুষ্য, জাতির নিতান্ত 
আদিমাবস্থায় যখন শিল ও বাণিজোর কল্পনাও তীহাদিগের 
মনে উদ্দিত হয় নাই, তখন ও তাঁহারা কুষি কার্য্য করিতেন । 
তখন স্বাভাবিক স্চাগ্র প্রস্তর খণ্ড কিম্বা ঝটিকাভগ্ন তরু- 
শাখ। দ্বারা ভূমি ক্ষণ পূর্বক কৃষি কাঁধ্য নির্বাহ হইত। 
কিন্তু যদি এ রূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, তাঁহারা সতৃষ ধান্য 
চর্ব্বণ ন! করিয়া ধান্য হইতে চাউল, চাউল হইতে অন্ন প্রস্ত 
করিয়া আহার করিতেন, তাঁহ। হইলে বলিতে হইবে যে, 
কৃষিকার্ধে না হউক, জীবিকা নির্বাহ বিষয়ে সেই বনবাসী 
আদিম মানব গণকেও কিয়ৎ পরিমাণে শিল্পের সাহাঘ্য গ্রহণ 
করিতে হইয়াছিল। ইহা! অতি পূর্ব্ব কালের কথা । বর্ত- 
খাঁন কালে শ্রী তিনের মধ্যে কি রূপ সম্বন্ধ ঈীড়াইয়াছে, 
এ প্রস্তাবে তাহারই আলোচনা করিতে হইবে । 

খনি খনন, তাহা হইতে ধাতু উত্তোলন, এবং সেই ধাতু 
দ্বাৰা কৃষি কার্য্যৌপযোগী বিবিধ অজ্জ ও মন্ত্রনির্শাপ--এ 
সকলই শিল্পের অন্তর্গত । কোদাল, খস্তা, কীন্তে, লাঙ্গল, 
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বিদা, মই ইত্যাদি ভিন্ন স্ুচারুরূপে কুষি কার্য নির্বাহিত 
হইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কৃষি কাধ্যে 
শিল্প সাহায্য অপরিহার্ষ্য । 

বাজারে বিক্রম হয় বলিয়াই লোকে পরিশ্রম পূর্বক এ 
সকল দ্রব্য নির্মাণ এবং এক স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণ 
করে। অতএব বাণিজ্যের সুবিধা না থাকিলে শিল্পের 
উন্নতি হয় ন7। আবার গাড়ী, নৌকা, থলে, চালা, কোটা, 
বাক্স, গাড়ী, বাঁটখরা ইত্যাদি শিরজাত দ্রব্য ভিন্ন বাণিজ্য 
চলিতে পারে না। যেহেতু শিল্প ও বাঁণিজ্য পরস্পর সাহাষ্য 
সাপেক্ষ । ক্ুষি ও বাণিজোর মধ্যে ও এই দ্ূপ সঙন্বদ্ধ । 
কৃষি দ্বারা খাদ্য ও স্থখ সামশ্রী উৎপন্ন না হইলে আদৌ 
বাণিজ্যের প্রয়োজনই হইত না। আবার বাণিজ্য প্রথা 
প্রচলিত ন! থাকিলে, কষকগণ কেবল আপনার প্রয়োদন 
মত শদ্যার্দি উত্পন্ন করিয়া ক্ষাস্ত থাকিত। তাহা হইলে 
পৃথিবীর অধিকাংশ লোক অনাহারে মরিয়া! যাইত। কিন্বা 
সকলকেই উদরান্নের জন্য আপন হাতে লাঙ্গল ধরিতে হইত। 
তাহ! হইলে পৃথিবীর এক্প উন্নতাবস্থা কখনই হইত না । 
কিন্ত বাণিজ্য প্রথা প্রচলিত থাকায়, কৃষক আপনার প্রক্ো- 
জনাপেক্ষা অনেক অধিক শস্যাদি উৎপন্ন করে। কারণ কেবল 
খাদ্য সামগ্রী হইলেই চলে না, রুষক অন্যান্য গৃহ সামগ্রী 
ক্রয় করিবার জন্য অতিরিক্ত শন বিক্রক্প ছারা অর্থ লাভ 
করে। কৃষকাদির এই ব্ধূপ স্বার্থ সাধন চেষ্টা হইতেই 
বাথিজ্যের উৎপত্তি হয় এবং সেই বাণিজ্য দ্বারাই অপর 
সাধারণের অভাব মোচন হয় । 
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কেহ কেহ এন্প কহিভে পারেন যে, কৃষির সাছাষ্য 
ব্যতিবেকেও শিল্প ও বাণিজ্য চলিতে পারে । যেমন লাপ- 
লপ্ডঃ গ্রীনলগ্ড, ফিনলগু প্রভৃতি স্থানের লোকেরা কেবল 
মৎস্য মাংস দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে ও সেই সেই দেশে 
এ দুই দ্রব্যেরই বাণিজ্য হইয়া থাকে । এ দেশ বাসীর! খনি 
হইতে ধাতু উত্তোলন করিয়া! মৎস্য ও পণ্ড হননোপযোগী 
অস্ত্র শক্্র নিশ্মীণ কবে, তাহাতে কিছু মাত্র কষিব সাহাধ্য 
প্রয়োজন হয় না। এই কথ! প্রত হইলেও কৃষির প্রাধান্য 
অস্বীকার করিবার কারণ নাই। যেহেতু রসায়ন বিদ্‌ 
পণ্ডিতগণ বলেন, কেবল মৎসা,. মাংস ভক্ষণ করিয়া মনুষ্যে 
দীর্ঘকাল অব্যাহত ব! জীবিত থাকিতে পাবে না । অতএব 
তাহাদিগকে কোন না কোন রূপ উদ্ভিদ ভক্ষণ করিতে হয় । 
সুতরাং এ সকল দেশও এক কালে কুধষিনিরপেক্ষ বলা 
যাইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যেরূপ খাদ্য 
মনুষ্যকে সুস্থ ও দীর্ঘজীবী করে, তাহ! রুঘি ভিন্ন জনো না । 
এই জন্যই, কষিকে শিল্প ও বাণিজোর মূল বলা হইম়্াছে। 


ষষ্ঠ পাঠ। 


কলষকগণ কোন রূপ শিস্পকাধ্য করিয়া! থাকেন 
কিনা? 

ষে প্রণালী দ্বার! ব্বাভাবিক বস্ত সকল ব্যবহারযোগ্য 

হইয়া থাকে, তাহাকে শিল্প কার্য কহে। ধান্য শ্বাভাবিক 
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পদ্দার্ঘ। তাহাকে ব্যবহার যোঁগ্য করিবার জন্য প্রথমে 
সিদ্ধ করিতে হস, পরে রৌদ্র শুফ করিয়! ঢেকিতে ভানিয়া 
ত,ষ হইতে পৃথকৃ করিতে হয়? পুনর্ববার উত্তম ব্ধপে ঢেকিতে 
কাড়াইদ্া গরিষ্কত করিলে চাউল প্রস্তত হয়। সেই চাঁউ- 
লকে আবার জলের সহিত অধিক পরিমাণে অগ্রিতাপ সহ- 
যোগে সিদ্ধ করিলে তবে আহারোপযোগা অন্ন প্রস্বত হয় । 
তুল প্রস্তত করা হইতে অন্ন পাক পধান্ত বত গুলি ক্রিয় 
করিতে হয়, সে সকলই শিল্প কাধ্য। তবে আতপ তল 
প্রস্তুত করিতে হইলে ধানাকে সিদ্ধ করিতে হয় ন1। 
সেই রূপ কার্পাস ফল হইতে ভুল! পৃথক করা, তুলা হইতে 
সুত্র প্রস্তত, সেই কূ্র দ্বাব! বঙ্জবয়ন--এই গুলিও শিল্পকাধ্য। 
অতএব দেখা যাইতেছে, কৃষির সহিত শিল্পের নিতান্ত নিকট 
সন্বন্ধ। শিল ভিন্ন কনি প্রায় নিষ্ষল। 

' ক্ধষি ও শিল্প পরস্পর এত সংস্ষ্ট বে স্থল বিশেষে উহা- 
দিগকে পৃথক্‌ করা কঠিন হয়। শিল্পেব লক্ষণানুসারে শস/ 
বৃক্ষ হইতে শস্য পৃথক করা; পাঠ, শণ, মেস্তা ইত্যাদি 
কাচিয়া সাণ্টি তৈয়ার করা--এগুলিও শিল্প কার্যের মধ্যে 
গণ্য হইতে পারে । কিন্তু কৃষকের! এ গুলিখে গ্রবি কার্য্যের 
মধ্যেই ধরিয়া! পাকেন। কৃষক ব। কৃষকপত়ীগণের মধ্যে, 
বাস্তবিকই কিছু কিছু শিল্প কাধ্যের অনুষ্ঠান দেখা বায় ॥ 
কিন্ত তব সকল শিল্প কাধ্য তাহাদের নিজ আবাদের দ্রব্য 
সকলের সহিতই সংস্থষ্ট । কৃষকের ঘরে পাট, শণ, কার্পাস 
প্রসৃতি প্রস্তত হয় । কৃষকেরা প্রথমে আপনাদের ঘর দ্বার 
নির্ধাপ, গাড়া প্রদ্ধত, শস্য ক্ষেত্রের বেড়া বীধ! প্রান্ততি 
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কারণে ঘরেই পাট বা শণের দড়ি কাটে। ক্রয়ে তাহার 
উদ্ধ ভাংশ সকল বিক্রয় করিতে "আরম করে । গৃহজাত রঙ্জ, 
বিক্রযধে ঘাহা পায়, তাহা তাহাদের বিলক্ষণ লাভ বোধ হয্। 
এই লাভে প্রলোভিত হইয়া ক্রমে অধিক দড়ি কাঁটিতে থাকে । 
ঘরের চাসে যদি কাপ্পাস হয়, কৃষক কাঁমিনীগণ তাহ! হইতে 
সথত্র প্রস্তুত করে এবং তাহা বস্তরবয়নকারিগণকে প্রদান 
করিয়া আপনাদের ব্যবহারের জন্য বস্ত্র বয়ন করিস লয় । 
বন্ত্রবয়নকারিগণকে পারিশ্রমিক কিছু অর্থ দিতে হয়। সেই 
অর্থ নগদ কিন্বা স্থল বিশেষে তদ্িনিময়ে কোন রূপ শসা 
দিলেও চলিতে পারে। এই বূপে বঙ্স প্রস্তত করাইয়া 
লওয়ায় লাভ বোধ হয়, এই জন্য কৃষকের ঘরে ক্রমশঃ স্ক্র 
প্রস্বত করার প্রাছ্র্ভাব হইয়া উঠে। কিন্ত এদেশে ইয়ু- 
কোগীয় বাণিজ্যের প্রচলন সহকারে এঁক্প সুত্র ও বস্ত্র 
প্রস্তুত কর! এখন প্রায় রহিত হইরা গিয়াছে। স্থচখুখী 
নাষে এক প্রকার উদ্ভিদ আছে, বোধ হর তাহা অনেকেই 
দেখিস্সা থাকিবেন। কৃষকের! শস্য ক্ষেত্রের বেড়ার ধারে 
ধারে ধ বৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকে । তাহার পত্রে এক 
ববপ ৃত্র প্রস্তুত হয়। সেই স্থত্রে উত্তম শিকা প্রস্কত হইয়া 
ধাকে। পাট হইতেই সচরাচর শিকা হইয়া থাকে। 
কৃষক স্ত্রীগণের মধ্যে শিকা একটী প্রধান শিল্প পামগ্রী। 
উহ প্রত্যেক গৃহস্থেরই প্রয়োজনে লাগে। এই জন্য 
উহার বিক্রয়ে বেশ লাভ হয় দেখিয়া অন্যান্য উপাঁর- 
স্ীন শ্রীগণেও অন্যানা আভজীবের সহিত শিক! ভাঙ্গাইফ়া 
থাকে । পাট বৃক্ষের ছাল পৃথকৃ করিয়া লইলে যে কোসব 
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ও লঘু কাঠ অবশিষ্ট থাকে, তাহার নাম পাটকাপাটি বা 
পাকাটি। উহাকে শুক্র ও ক্ষুত্র ক্ষু খণ্ডে বিভক্ত করিয়! 
দেই সক্ষল খণ্ডের উভয় প্রান্তে গন্ধক লাগাইয়া দিলে 
দেশীয় দেসলাই প্রস্তত হয়। কৃষকের ঘরে পাকাঁটার 
অভাব নাই। তাহাদের স্ত্রীগণে হাট বা বাজার হইন্ডে 
কিঞ্চিৎ গন্ধক আনিয়া প্র দেসলাই প্রস্তত করিয়া থাকে। 
উহ তাহারা বিক্রয় করিবার জন্য প্রস্তত করে না, কেবল 
নিজ প্রয়োজনেই লাগিয়া থাকে ! 

দেশীয় দেসলাই গ্রস্ত করা নিতান্ত সহজ শিল্প; ইচ্ছা! 
করিলে সকলেই প্রস্তত করিতে পারেন। কিন্ত এ শিল্প 
সকলে না করিবার ভূইটী কারণ আছে। প্রথম, উহা প্রস্তত 
করিলে কুষ্ঠ রোগ জন্মে, অনেকের এই রূপ সংস্কার আছে। 
এ সংস্কার মিতাস্ত অমূলক | কিন্তু গন্ধক্‌ গলাইবাঁর সময় যে 
ধূম উৎপন্ন হয়, তাহার আদ্রাণে যে বিশেষ দৈহিক অনিষ্ট হয় 
তাহাতে সংশয় নাই। দ্বিতীয়, উহ! বিক্রয়ে তাঁদৃশ লাভ নাই। 

দুগ্ধ হইতে দধি, স্বত, নবনীত, মাখন ইত্যাদি প্রস্বত 
করাই গোপজাতীয়্ ক্কবকগণের প্রধান শিল্প। এক সের খাটা 
ছুপ্ধ হইতে ও সকল দ্রব্যের অন্যতম নিম্মলিখিত পরিমাণে 
প্রস্তত হইভে পারে২_ 
দ্বধি ৯১ ৪ ৯০৮ 4৮৩ 


নবলীত চর 2 ৮৯১35 
ছান! *ত* না ০, 915 
মাখন, রঃ না /০ 
ক্ষীর ৯2১7: হত ৩2: /15 


স্বত সি ড় রঃ /২& 


ন্গ কৃষি-শিক্ষা | 


দুগ্ধ শুদ্ধ করিয়া! তাহার গুঁড়া গ্রস্তত করিঘার এক 
প্রফার কৌশল আছে । প্র গুঁড়া দীর্ঘ কালের পরও আবার 
হুগ্ধ জ্ষপেই ব্যবহার করা যাইতে পারে । জাহাজে ভ্রমণ- 
কাবীরা সচরাচর ত্র গুড়া ব্যবহার করিস্বা খাকেন। এজে- 
শীয় গোপ জাতীয় ক্ধকদিগের এ কৌশলটা শিক্ষা করিন্বার 
কোন উপাঁয় হুইলে তাহাদের বিশেষ উপকার হইতে পারে 

সর্ব দেশীর সাধারণ স্ত্রীগণকে এমন অনেক শিল্প কার্ধ্য 
করিতে হয়, বাহ! কেবল নিজ প্রয়োজনেই লাগিক়্া থাকে । 
যেমন রন্ধন, সীবন, তান্থল সজ্জাকরণ, গৃহ মাঙ্জন ইত্ত্যাদি 


৯ 


সগুম পাঠ। 
কোন্‌ কোন্‌ শিপ্প এ দেশীয় সামান্য লোকের 
অবলম্বমীয় ও লাভজনক (১)। 


কূলাল, কর্মকার, নাপিত, মোদক, তন্বী, মালাকর, 
স্বর্ণকার, সূত্রধর, রজক, তৈলকার ইত্যাদি জাতি এ দেশী 
শির ব্যবসারী । কোন না কোন রূপ শি্পই ইভাদিগের 
উপজীব্য । উক্ত জাতিগণ কোন্‌ কোন্‌ শিল্প কি ব্ধপে 
করিয়া থাকেন, তাহার সবিশেষ বর্ণন করিবার প্রয়োজন 
নাই, এদেশের প্রীয় সকলেই তাহা অবগত আছেন । 


অভ্যাস ও পুরুষানুক্রমিক আচার, সকল দেশেই স্ব শ্ 


()এই পাঠটা এই খুবদ্ধের সহিত নিতান্ত সংস্থষ্ট বোধ হওয়ায় এই 
স্থলেই সন্গিদেশিত হইল । 


সম্তম পাঠ ২৭ 


প্রভাব প্রকাশ করিয়। থাকে; কিন্ত ভারতবর্ষ উদ্হার প্রধান 
লীলাস্থবল। এদেশীয় ব্যক্তিগণ পুরুষানুক্রমে ধিনি যে 
বাবসা করিম্বা থাকেন, সহস। প্রয়োজন উপস্থিত হইলেও 
লহজে তাহার পরিবর্তন করিতে চাহেন না। নিন্দা ছু 
লোক অশ্মদ্দেশে সকল জাতির মদ্যেই আছেন । তাহারা 
অন্ন বঙ্ের অভাবে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিবেম, সেও ভালঃ 
তথাপি কোন ন্ধপ শিল্প কি বাবসা অবলম্বন করা আবশ্যক 
জ্ঞান করেন না। সহসা! কোন ব্যবসায় অবলছন করা! 
সামান্য লোকদিগের পক্ষে তাদৃশ সহজ নহে বটে; কিস্ত মনে 
করিলে বে সে ব্যক্তি বে সে দেশার শিল্প অনায়াসে অবলম্বন 
করিতে কিবা চিরাবলম্থিত শিল্পের পরিবর্তন করিতে পারেন। 
মলে কর, এক জন কর্দ্রকার ক্রমে স্বণণকার হইয়! অপেক্ষাক্কত 
অধিক উপার্জনে সমর্থ হইভে পারেন । এক জন সুত্রধর, 
চিত্রকর কিশ্বা ভাঙ্ককরের অধিক লাভজনক কার্ধ্য অবসন্ন 
করিতে পারেন । এই ক্লপে প্রত্যেক শিল্পকর, কিয়ৎ্পরি- 
মাণে স্ব স্ব শিল্পের সদৃশ শিল্পস্তর অবলম্বন করিয়া অপেক্ষা- 
কৃত অধিক উপার্জন করিতে পারেন । এই প্ূপে নির্মম! 
লোকেরা প্রতিবেশী শিল্পকর দিগের নিকট দেখিয়! শুনিয়া 
সামান্য ভাবে শিল্প কাধ্য আরম্ভ করিতে পারেন । 
প্রকৃতির দ্বার কে রুদ্ধ করিতে পারে ₹ এ দেশীয়দিগের 
অভ্যাস ও সংস্কীর দোষ সস্বেও উত্তন্ূপ 'অটনা সকল, 
সমাজ মধ্যে ভ্রেমে সংঘটিত হইতেছে । এক জাতির কন্ধ, 
অন্যঙ্জাতির করিতে নাই. এক্প জ্ঞান বর্তমান কালে কুসং- 
 স্কার বলি ধরিতে হয় । ক্রমে এ সংস্কার দূর হইতেছে । 


২৮ কবি-শিক্ষা 


এখন চারি দিকেই দেখা যা, এক জাতির কর্ম অন্য জাতিতে 
গ্রহণ করিতেছেন ॥ ইহাকে সামাজিক মঙ্গলের চিহ্ন বলিতে 
হইবে । শুনিতে পারা বার, বিলাতে সহোদর ভ্রাতৃগণের 
মধ্যে কেহ পৌক্ষো(হতা, কেহ বাঁশ মন্ত্রিত্ব, কেহ ব| চর্ম 
কারের ব্যবসায় করিস! দশাকেন । আমাদের দেশে অদ্যাপি 
ঠিক এ রূপ প্রথা প্রচলিত হয় নাই? কিন্ত অতি দীর্ঘকাল 
পরে এক্স্‌প ঘটন! অসম্ভব নহে । 

স্বতৰতঃ সকল মমুষে)র বুদ্ধি ও ক্ষমতা! সর্ব প্রকার 
কার্ধ্য করণে উপযোগিনী নহে । ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে কার্ধ্য 
বিশেষে বিশেষ নৈপণা প্রকাশ করিতে দেখ! যায় ॥ যাহাক্গ 
যেরূপ বৃদ্ধি, ক্ষমতা ও অভিরুচি, তাহাকে যতদিন তদনুবধপ 
কার্ধ্যে নিবুক্ত না করা যায়, তত দিন ভিনি সম্যক্‌ উন্নতি 
লাভ করিতে পারেন না । যাহার বস্ত্র বন্মন করিতে আমোদ 
ও উৎসাহ আছে,তীহাকে ক্ষৌর কার্ষো নিযুক্ত কর! অন্যায় 
যাহার শ্যত্র ধরের কার্য্য ভাল লাগে, তাহাকে হ্বাড়ি ছড়া 
কূমারের কাধ্য করিতে বলাও অন্যায় । বিদ্যা শিক্ষা! এবং 
ব্যবসায় শিক্ষ। বিষয়েও এই নিয়ম প্রতি পালিত হওক 
আবশাক। কিন্ত আমাদের দেশে এ নিয়মের সম্পূর্ণ বাতি- 
চাঁর দৃষ্ট হয়। যেহেতু যে জাতি বহুকাল হইতে যে কায 
করিয়া থাকে, তত্ভিন্ন অন্য কার্ধ্য করিতে নাই, সেই জ্বাতির 
এই রূপ সংস্কার বদ্ধমূল হ্ইক্কা আছে । যথা মালাকরের 
সন্তান চির কালই সোল! কাটিয়া টোপর গড়াইবে ), জন 
তনয্ব চিরকালই বস্ত্র ধৌত করিবে । পূর্ব উল্লেখ করিয়াছি, 
এখন ক্রমশঃ এই প্রথার অন্যথা হইতেছে। 


অপ্তম পাঠ । ২৯ 


কর্মবকার,তন্ত্রী, রজক, নাপিত ইত্যাদি শিল্পিগণের কার্ষো 
বিশেষ লাভ নাই। লৌহ নির্ষ্িত যাননীয় আমগ্রী এবং 
কলের স্ত1 ও কাপড় বিলাত হইতে এদেশে আমদানী 
হওয়ায় কর্মকার ও তন্ত্রীর কার্ধা লাভ হীন হইয়াছে | 
নাপিত, রজক, ইত্যাদির বাবসায় স্বভাবতই স্ব লাভজনক। 
অভ্তএৰ এই সকল শিল্পীর, অপেক্ষাক্রত লাভজনক শি অন- 
লম্বন করা উচিত; তাহা হইলে অবশিষ্ট রজকাদ্দিও লাভবান 
হইবে। স্বর্ণকার, কাসারি, তৈলকার, মোদক, চিত্রকর প্রতিমা! 
ও গৃহ নিশ্মাতা,ভাঙ্কর, চম্মকার, ইত্যাদির কাধ্য অপেক্ষাকৃত 
লাভ জনক । নিম্ন শ্রেণীস্থ যাবভীর লোকই এ সকল কাধ্য 
অবলম্বন করিতে পারেন । তবে বঞ্কমান কালে জাতি বিশে- 
ষের, কার্ধা বিশেষ অবলম্বন কর নিবিদ্ধ মনে করিতে হইউবে। 
যেমন মোদক কিম্বা চন্মকারেব কম্ম মকলেই অবলম্বন 
করিতে পারেন না। মুচি, ডোম, কাওব! নিকারী, মুসলমান 
ইতাঁদি জাতিগণের, বোধ হর, চল্মকাবের বাবলা অবলঙ্বন্‌ 
করায় বিশেষ আপনি না থাকিতে পারে । নবশীখ জাতীয় 
প্রতোক ব্যক্িউ মৌদকের কাধা অবলম্বন কহিতে পারেন। 
সদেগাঁপ, মালী, তেলি, তাতি, মোদক, বাঁরজি, বৃমার, কামান 
এবং নাপিত এই কয়টা জাতিকে নবশাখ কহে। এ ছুইটা 
কাধ্য ভিন্ন অপরাপর কার্যা, সর্ধ জাতীর ব্যক্তিই করিতে 
পারেন। তাহাতে ধন্মসন্বন্ধে কোন অনিষ্টের শঙ্কা মাই। 
তদ্বে জাতি বিশেষের, কার্য বিশেষ অবলম্বন পক্ষে প্রচলিত 
আচার ব্যবহার অন্তবায় স্বরূপ হইতে পারে; কিন্ত সে 
অন্তরা সামান্য । ভতছ্লজ্ঘনে বাস্তবিক কোন হানি নাই । 


৩০ কষি-শিক্ষ1। 


কোন শিল্প সামগ্রীর ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে 
সম্পন্ন করার নাম শ্রমবিভাগ । বিশিষ্ট ব্ূপে এই প্রপালী 
অবলম্বন করায় ইযুরোপীয় শিল্পের সমধিক শ্রীবুদ্ধি হইয়াছে । 
যদিও এদেণীয় শিল্প .ও রুষি কার্যে উহার অল্প পরিমাণে 
প্রচলন দেখিতে পাওয়! যাব, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল 
হয় না। এক জন গর্ত করে, এক জন কচ! পৌতে, এক 
জন কচার গোড়া গাদিরা দেয়, ছুই জনে বাত! বাধে 
ইত্যাদি প্রশালীতে কাধ্য করার নাম শ্রমবিভাগ । ইহাতে 
অনেক সময় বাঁচে ও শীদ্র শীঘ্র কাজ হয়। 


অফ্টম পাঠ। 


কুষিকাধ্য কি রূপে করিতে হয়। 





এ দেশে কৃষি বিবয়ক শাস্ত্র লোপ হইয়াছে । প্রাচীন 
হিন্দু জাতির কৃষি শান্প্রের মধ্যে মহর্ষি পরাশব প্রণীত এক 
মাত্র “কৃষি পরাশর+' আখ্য ক্ুষি গ্রঙ্ছের নাম শুনিতে পাওয়া 
যাক । প্রগ্রন্থের যেসকল অংশ বর্তমান কৃষি শ্রণালীর 
, উপযোগী, আমর! এই গ্রন্থের যথাস্থানে সেই নকল অংশের 
সার সংগ্রহ ও সমালোচন করিৰ। এ ছাড়! এ দেশে কতক, 
গুলি কবি বিষয়ক প্রবাদ, বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। 
দেই সকল প্রবাদও, যথ! সাঁধা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা! করিব। 
কারণ অনেক প্রবাদ কৃষিকাধ্যের বিলক্ষণ উপষোগী। 


অষ্টম পাঠ। ৩৯ 


ফলে এ দেশীয় ক্লুষকগণের মধ্যে কৃষি বিজ্ঞানের কিছু 
মাত্র চর্চ। নাই । তীহার। পারম্পর্ধয উপদেশ, আপনাদিগের 
অভিজ্ঞতা! এবং ছুই চীরিটা প্রবাদ, ইহার সাহায্যেই কৃষি 
কার্য করিয়া থাকেন । বাস্তবিকও কি সংস্কৃত কি বাঞ্ষাল! 
কোন ভাবাতেই কৃষি বিবয়ক এমন এক খানি পুস্তক নাই, 
হাহা অবলম্বন করিয়া যে সেবাক্তি কবি কাঁর্ধ্য করিতে 
পারেন। আবার এ দেশের ক্লুষকগণ নিরক্ষর বলিয়! কৃষি 
শাস্ত্রের তাদৃশ প্রক্মোজনও ছিল না। সম্প্রতি রুষিকার্যের 
প্রতি ভদ্র সমাজের একটু দৃষ্টি পতিত হওয়ায় ধঙ্গ ভাবায় 
কৃষি বিষয়ক কয় খানি পুস্তক প্রণীত হইয়াছে; কিন্ত 
বোধ হয় তাহার অধিকাংশ গ্রস্থান্তর, কিম্বা! কেবল লোকের 
বাচনিক উপদেশ হইতে সংগৃহীত । ত্রতাদূশ পুস্তক পাঠের 
অভিচ্ঞতায় কৃষি কাধ্য কর! ধাইতে পারে না। আমি 
নিজেই উহার সাক্ষ্য দিতে প্রস্তত হইয়াছি। এ সকল গ্রন্ঠ 
পাঠ কালে বোধ হয়, যাহা পাড়িলাম, তাহা বুঝিলাঁম ; কিন্ত 
সমর কালে তদনুলারে কাধ্য করিদ্ব। উঠা যায় না। এই 
জন্য আমি এই গ্রন্থে কৃষ্ষি বিষয়ক পরীক্ষা সিদ্ধ নিম ও 
উপদ্দেশ সকলই অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছি । বোধ 
হয় ইহার অবলম্বনে অনেকে উত্তম রূপে কৃষিকার্য্য নির্বধাহ 
করিতে সমর্থ হইতে পারেন। আনিস্বয়ং যে নকল নিরমের 
পরীক্ষা করি নাই তাহা সত্য কি মিথ্যা, পাঠকগণ পরীক্ষা 
কালে বুঝিতে পারিবেন । কৃষি বিষরক শাস্ত্র হাজার সম্পূর্ণ 
হইলেও তাহা পাঠ মাও করিয়! নিশ্চিন্ত থাক| উচিত নহে। 
যাবতীর শস্যের উৎপত্তি ও হাস স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা 
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কর্ডব্য। যত দিন পঠিত জ্ঞনি কার্ষ্যে পরিণত না করা যায়, 
তত দিন পাঁকা ক্লষক হওয়! যার না। 

এ দেশীয় নিয় শ্রেণস্থ লৌক দিগকে সামান্য রূপ লেখা 
পড়া শিখ।ইবার জন্য বঙ্গ দেশীয় গবর্ণমেন্ট বিগত কয়েক 
বর্ষ হইতে কিছু কিছু যত্র করতেছেন। যদি এই সময়ে 
সরল বঙ্গ ভাষায় কৃষি বিয়ক ২1১ খানি পুস্তক বাহির হয় 
তাহ! হইলে এ দেশীর রুষকগণের বাস্তবিক কিছু উপকার 
হইতে পারে। আমি প্রা তিন বৎসর কাল পরিশ্রম ও 
পরীক্ষা করিয়া রুষি বিষয়ক এই প্রবন্ধটা প্রণয়ন করিয়াছি । 
ইহা দ্বারা এ উদ্দেশ্যেও সিদ্ধ হইতে পারে। আমার বিলক্ষণ 
ভরস। হয় যে, মনোযোগেব সহিত এই পুস্তক পঠিত হইলে 
কুষিকাধ্যে কিছু না কিছু উপকার অবশ্যই পাওয়া যাইবে। 

কোন সময়ে দেশ প্রচলিত ভাষায় কৃষি বিষয়ে বত গুলি 
পুস্তক থাকে, উদ্যোগী রুূষকের ভৎসমুদয়ই পাঠ ও তল্লিথিত 
বিষয়ের পরীক্ষা কর! উচিত। কুষি শান্সের ভ্রম নিবন্ধন 
অনিষ্ট অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে না। কারণ পরীক্ষা 
দ্বারাই সে ভরমের সংশোধন হইয়া যায় । কোন গ্রস্থের 
ভ্রমাত্বক নিয়ম যে বার পরীক্ষা করা যাস, সেই বারই কুষ- 
কেরকিছু ক্ষতি হইতে পারে; কিন্ত দ্বিতীর বারে কোন 
জমের সম্ভাবনা থাকে না। 

পূরীক্ষ। ক্ষেত্রস্থ শস্যাদ্ির উৎপত্তি ভাল হউক কিন্বা 
মন্দই হউক, শিক্ষা সন্ধে সকলই সমান উপকারী । কারণ 
শন্যাদির উৎপত্তি কি প্রণালীতে উত্তম রূপে হইতে পারে, 
ইসা জানা যেমন আবশ্যক, কি প্রণালীতে শস্যাদি উৎকৃষ্ট 
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রূপে হয় না, তাহা জানাও সেই রূপ আবশ্যক । যে গ্রন্থে 
ককষি বিষয়ক উপদেশ সংগৃহীত হয়; মনোযোগী কৃষকের 
পক্ষে চিরকাল তাহার সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। তিন্ন 
ভিন্ন কৃষি প্রণালী দকল এক বার আয়ত্ত হইয়া! গেলে আঁর 
গ্রন্থ পাঠ আবশ্যক হয় না। 
হয়ত অনেকের এই রূপ সংস্কার আছে ধে, বৎসরের 
মধ্যে কৃধিকার্য্ে দুই এক বার মনোযোগ করিলেই যথেষ্ট হয়, 
সর্বদা] তাঁহার ভাবনা ভাঁবিতে হয় না। কিস্ত এ সংস্কার 
নিতান্ত ভ্রমাত্মক। সর্বদা সচিস্ত, সাবধান, অনলস ও 
উদ্যোগী হইতে না! পাঁরিলে কৃষিকার্ধ্য করা বিস্তম্বন! মাত্র 
একটা কোন শিল্প সামগ্রী নষ্ট হইয়া! গেলে তুমি তৎক্ষণাৎ 
তদ্রপ আর একটী আনিয়া! তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে, কিন্বা 
ক্ষতি জন্য যে ছুঃখ হইয়াছিল ভাহ। নিবারণ করিতে পার। 
কিন্ত শস্য ক্ষেত্র ও বাগানের ক্ষতি হইলে তাহার পুরণ হই- 
বার উপায় নাই। অতএব পাকা পাঁচীর, বেড়, মাঁটার 
পাট, কঞ্চির ঘেরা ইত্যাদি দ্বারা ফল ফুলের চারা ও শস্যাদি 
উত্তমন্ূপে রক্ষা করিবে । যদি বাগানে পাঁচীর কি পাটের 
যোগ করিতে না পার, তাহা হইলে অধিকতর মনোযোগের 
সহিত প্রতি দিন তত্বাবধান দ্বার! চারাদি রক্ষা করিবে, নতুবা! 
২।৪ ঘৎসরের যত ও পরিশ্রষ এক মুহূর্তে বিফল হইয়া 
যাইতে পারে। 
যে স্থলে চতুঃপাশ্ববন্তাঁ কৃষক সাধারণের শিক্ষার: জন্য 
উৎকৃষ্ট গ্রাণালী অনুসারে বিবিধ শস্যের আবাদ হইয়া থাকে 
তাহাকে আনর্শ ক্ষেত্র কছে। বিলাতে এ রূপ অনেক আদর্শ 
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ক্ষেত্র আছে। তাহাতে তত্রত্য ক্ষকগণের কৃষি শিক্ষার 
বিলক্ষণ সুবিধা হয় । , এ দেশে ও রূপ আদর্শ ক্ষেত্র আছে 
কিনা সন্দেহ! ফলে স্বদেশের মঙ্গল করিবার জন্য ধাহা- 
দের প্রকৃত ইচ্ছা! আছে, তাহাদের শী বিষয়ে মনোযোগী 
হওয়! উচিত | কারণ শত শত গ্রশ্থ পাঠ করিয়া! কৃষি কার্ধ্যে 
বাদৃশ উপকার পাওয়া ন। বায়, একটা আদর্শ ক্ষেত্রেরকার্ধ্য 
দর্শন করিলে সেই ব্ধূপ উপকার পাঁওয়! যাইতে পারে । ঘত 
দিন এ দেশের স্থানে স্থানে আদর্শ ক্ষেত্রের সৃষ্টি না হয়, তত 
দিন মাঠে মাঠে কৃষকের সঙ্গে সঙ্গে কিয়কাল ভ্রমণ করিক্সা 
নৃতন কৃষককে কাধ্য শিক্ষা কর! উচিত। ইহাতেও কিয়ৎ- 
পরিমাণে উপকার পাওয়া যাইতে পারে । 

যথাকালে কৃষি বিষয়ক কর্তব্য সাধনের জন্য রলুষককে 
সর্বদা মতর্কতার সহিত প্রস্তত থাকিতে হয় । কারণ কৃষির 
অনেক কার্ধ্য বাহ্যপ্রক্কতির অবস্থার উপর নির্ভর করে। 
&ঁ অবস্থার সুযোগ পরিত্যাগ করিলে ব্লষকক্ষে বিলক্ষণ 
অস্থবিধ! ভোগ করিতে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় । মনে কর, 
কুজন্টিকাঁর দিন তামাকের পাটা বা ছাঁলা বাঁধা আবশ্যক । 
কারণ ফুজ্ঝটিক! কালীন আর্জ বাতাসে তামাক অণ্তিশক়্ 
কোধষল হনব, তবস্থায় বাধিলে তামাক ভাঙগির! ও বরিগ্না 
নষ্ট হয় না। আলদ্য প্রযুক্ত একটী কুজ্বটিক! ত্যাগ 
করিলে হয় ত সে বৎসর আর কুজ্ঝটিকা ন! পাশুয়ায় 
তোমাক্ষে অনেক ক্ষতি হ্বীকার করিতে হইবে! এমন 
সময়ে ছোজ! বোন! উচিত যে, দক্ষিণে বাতাস প্রবাহিত 
' হওয়ার পূর্বেই তাহার কুম্থমোদগম শেষ হয়) নচেৎ তি 
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ফল হত না। সকল প্রকার শস্যের বীজ যথাকালে সংগ্রহ 
করিয়া রাখা উচিত, নতুৰ উপযুক্ত সময়ে বপণ বা রোপণের 
র্যাঘাত ঘটে । সংগ্রহ লমস্কে বীজ সকল উত্তম দূপে পরীক্গণ 
করিয়া লওয়া উচিত। কোন্‌ বীজ নূতন, পুরাতন, ভাল, 
মন্দ ইত্যাদি দেখিয়া শুনির1| লওয্াই বীজ পরীক্ষা। উত্তম 
রূপে পরিপুষ্ট তৃতন বীজই প্রস্বোজনীয়। এমন অনেক 
ৰী্ধ আছে, যাহা বন বৎসরের পুরাতন হইলেও নষ্ট হয় না। 
যেমন পলা, শিম, মূলা ইত্যাদ। মধ্যে মধ্যে শস্য পরি- 
বর্তন করা আবশ্যক । 


নবম পাঠ। 


কঁষিপরাশর । 


_. ক্কষিপরাশর” নামে এক খানি সংস্কত গ্রন্থ আছে। এই 
্রন্থে, এ দেশীস্ব সর্ধ প্রধান শস্য ধানের বিষয় লিখিত হই- 
স্নাছে। অন্যঙ্গতঃ এই গ্রন্থে বিবিধ উপদেশ প্রদত্ত 
হইয়াছে । এই অধ্যায়ে তাহার সার সংগৃহীত হইবে। 
“কৃষিপরাশর” কত কালের গ্রন্থ তাহা পাঠকবর্থের দ্বতঃই 
জানিতে ইচ্ছ। হইতে পারে। পরাশরের জীবিত হ্বালান্গ- 
লারে উদ! তিন সহস্রাধিক বৎসর পুর্ধে প্রণীত হইয়াছে, 
“এক্সপ অন্মান করা যায়! এই গ্রন্থের প্রত উনজিশটা 
'ঙ্লোকে গ্রস্থকারের অয় প্রার্থনা, গ্রন্থের মঙ্গল কৃচনা, কৃষি- 
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কার্ধের শ্রেষ্ঠত্ব, কৃষকের গৌবব, অভিথি সেবার উপকার, 
বালা, মন্ত্রী, যেঘ, বুষ্টি, হক্তী, সরীস্যপ, বায়ু ইত্যাদির জ্ঞান 
কিন্পে হইতে পারে; ইহাদের ফলাফলই বাকি ইত্যাদি 
বিষয় বর্িত আছে । 

এই গ্রস্থের ত্রিংশ হ্রোকে এই কপ কথিত হইয়াছে যে, 
পৌধ মাসকে যদি বাঁর ভাগ করা যায়, তাহা হইলে তাহার 
এক এক ভাগে আড়াই দিন করিগ্না হইবে এবং প্রত্যেক 
ভাগকে যথাক্রমে পৌষ, মাঘ, ফান্তন ইত্যাদি গণন! করিবে । 
পৌষ মাসের ত সকল ভাগের যে যে ভাগে বুষ্টি বা অনাবৃষ্টি 
হইবে বৎসরের মধ্যে সেই সেই মাসেও বুষ্ট্যাদির সেই রূপ 
ব্যবস্থা হইবে । যদদি পৌষ মাসের তৃতীয় ভাগে জল হয়, 
তবে পৌষ হইতে তৃতীস্ত অর্থাৎ ফান্তন মাসেও বৃষ্টি হইবে । 
যদি অষ্টম ভাগে বুষ্টি না হয়, তবে শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি হইবে 
না। এ নিয়ম সত্য হইলে কুষকগণের পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধা 
হইতে পারে | এই নিয়ম যখন যত্ত করিলেই পরীক্ষ। করা 
যায়, তখন উহ নিতাস্ত কল্পিত হুওয! অসম্ভব । কিন্ত 
কাঁল সহকারে বাহ্য প্রকৃতির পরিবর্তন হওয়াও অসম্ভব নহে, 
এই জন্য বর্তমান কালে উক্ত নিয়ম সকলের ব্যতিক্রম 
হইলেও হইতে পারে। কিস্তবিশেষ কোন কারণ বশতঃ 
আমার এ পরীক্ষা অদ্যাপি শেষ হয় নাই । আগামী অগ্র 
হাপ্ণণ মাসের পর এ পরীক্ষার ফল প্রকাশিভ হইবে) 

পৌষ মাসে অতিশয় খুলা হইলে এবং পশ্চিম দিকে 
বিদ্বাৎ, কুজবাটক1 বা বৃষ্টি হইলে আবাঢ মাষে 'অধিক জপ 
হইবার কথ! আছে। 


মধ পাঠঃ ৩৭ 


মাঘ মাসের কৃষ্তপক্ষীয্ব সপ্তমীতে কষ্টি কিন্বা মেঘোদয় 
ছইলে, মাঘ এবং ফাল্তনের শুরু সন্তীীতে, চৈত্রের তৃততীগ্ষায় 
এবং বৈশাখের প্রথন দিনে প্রচণ্ড বায়ু প্র্থাহ, বিদ্যতপ্রকাঁশ 
কিম্বা বৃণ্টি হইলে সে বৎদর বৃষ্টির অবশ্থ! অতি উৎকৃষ্ট হয়। 

যদি মাঘ মালে নিরন্তর বৃষ্টি, ফাল্তনে ঘা প্রবাহ, চৈত্রে 
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বৈশাখে শিলাপাত ও জ্যেষ্ঠে প্রচণ্ড 
বৌত্র হয়, তাহ! ছইলে বর্ধার প্রারস্ত হইতে কার্তিক পর্যন্ত 
প্রচুর পরিমাণে বারিবর্ষণ হম । 

টৈত্র মাপের কৃষ্ণপন্ীক্ব প্রাতিপদে রবিবার হইলে অধিক 
পরিমাণে বুষ্টি হয় । এদিন মঙ্গলবার হইদে ভাল দ্বপ বৃষ্টি 
হয় না; বুধ, বৃহস্পতি কিন্বা শুক্রবার হইলে সম্পূর্ণ শস্য 
হয়; এবং শনিবার হইলে সম্পূর্ণ ব্ূপ অবৃষ্টি 'ও শুক! 
উপস্থিত হয় । 

যদি 'জোষ্ঠ মাঁসে চিত্রা, স্বাতী ও বিশাখ। নক্ষত্রে আকাশ 
মণ্ডপ মেঘ শূন্য হয়, তবে শ্রাবণ মাঁসে উ সকল লক্ষণে বৃষ্টি 
ছয়। কধিপরাশবে ইত্যাপি প্রকার সুবুষ্টি, অভিনুষ্টি, অনা- 
বুষ্টি প্রভৃতির বছবিধ লক্ষণ নিপ্দিষ্ট হইয়াছে । 

ইহার পর গ্রন্থকার কৃষি পর্যবেক্ষণ, কৃষির 'উপযৃক্ত পঞু- 
পালন, সাব প্রস্তত ও ভূমিতে ক্ষেপণ, ক্লষির বন্ধার্ণি, প্রথম 
হঞ্জকর্ষশের গুভদিন, হলপুজা, প্রথম কর্ণের লক্ষণ, মাঘাদি 
লাসে হলক্কর্ষণের প্রাশক্ত্য, বীজসংগ্রছ, বপণ, রোপণ, কাড়ন, 
ধছদন, এই গুলি এবং উহ্বাদের আনুষঙ্গিক আরও অনেক 
গুলি বিষয়ের বর্ণন করিয়াছেন। দে সকলের বাহুল্য 
বর্ণনে তাতৃশ ফলোদদের সঙ্জাবনা নাই ভাবিদ্না কেবল তৎ 


হি 


৩৮ কৃষি-শিক্ষ! ॥ 


ক্রান্ত ছুই চাঁরিটা কথ! সংগ্রহ করিয়া এ অধ্যায় শেষ 

করিব। কিন্ত উপরি উদ্ত অনুষ্ঠান গুলির কোন কেনিটা, 
কিয়ৎপরিমাণে দ্ূপাম্তরিত হ্ইয়া, অদ্যাপি এদেশী কৃষক- 
শণের মধ্যে প্রচলিত আছে। 

পিতাকে অস্তঃপ্ররে, মাতাকে পাকশালায়, আত্মৰত 
ব্যক্তিকে গো রক্ষণে নিযুক্ত করিবে, কিজ্ত কৃষিকার্ধ্য পর্ধ- 
বেক্ষপার্থ স্বয়ংই গমন করিবে । 

বিনি উত্তম রূপে হালিক গোঁগণকে পালন ও স্বয়ং কৃষি 
ক্ষেত্র সকল পরিদশন করেন, ষথাকালে বীজ ও কৃষি কাঁধ্যো- 
গযোগী বন্ত সকল সংগত করিয়া সর্ধবদ! সতক ভাবে কালের 
প্রতি দৃষ্টি রাখেন, তাঁদুশ কুষক নিশ্চয়ই লাভবান হয়েন ; 
তাহার কৃষি কাঁধ কখনই বিফল হয় ন। 

গোশালায় কাসার পাত্র,ঘাচ ও কীসার পাত্র ধোয়া জল, 
কার্পাসের বাজ, তপু মণ, তুষ, সম্মার্জজনী, মৃষল, ও উচ্ছিষ্ট 
এব্য রাখিণে এবং ছাগ বন্ধন করিলে গোরুর অনিষ্ট হয়। 

বর্তমান কালে কূুষকগণ লাঙ্গলে যেক্প ফাল ব্যবহার 
করিয়া থাকেন, তাহার দৈর্ঘ্য এক হস্ত এবং বিস্তার চারি 
অঙ্গুলি পরিমিতও নহে। তদ্থারা ভূমি উত্তম রূপে কর্ষিত 
হয় না। ক্কিবিপরাশরে ফালের দৈর্ধ্য এক হস্ত কিম্বা এক 
হস্ত পাঁচ অস্কলি এবং তাহার আকার আকন্দ পত্রাকার 
হইবে, এই প্রকার নিদ্দিষ্ট হইরাছে। ভূমি কর্ষণে এই বূপ 
ফাল বাবন্ৃত হওয়া উচিত; কিন্তু এই রূপ ফাল ব্যবহার 
করিতে হুইলে অগ্রে গো জাতির উন্নতি বিধান করা কর্তৃব্য। 
গ্রন্থের কোন স্থলে এই দ্বপ লিখিত হইয়াছে, বর্ষের প্রথম 


নধম পাঠ। ৩৯ 


হুল প্রবাহ কালে গোগণ ষদি মল মুত্র ত্যাগ করে, তাহা 
হইলে মল ত্যাগে শস্য বৃদ্ধি এবং মূত্র ন্তযাগে বন্যা হয় । 
এই নিষ্বমটার কোন মূল আছে কি না; কৃষকগণের 
পরীক্ষা করিয়! দেখা উচিত । 

বঙ্গীকের নিকট, গো শালায়, স্তিকাগারে ও রন্ধন- 
গ্বহে শস্যের বীজ রাখিবে না এবং বন্ধ্যা, রজস্বল1,-গন্ডিণী 
নবপ্রস্থতি, ও অস্চি ব্যক্তি বীজস্পর্শ করিবে না। বৃহ" 
স্পতি, শুক্র ও সোম এই ভিন বারে বীজ বপণ প্রশস্ত । 

* জোষ্ঠের শেষে কিবা আষাড়ের প্রথমে তিন দিন অন্বু- 
বাচী বলিয়া খ্যাত, এ সময়ে সর্ধাপ্রকাৰ শস্যের বীজ বপণ 
ও হলাদি কর্ষণ নিষিদ্ধ। এই সময়ে সচরাচর অধিক পবি- 
মাণে বৃষ্টি হওয়াই একপ নিষেধের কাবণ বলিয়া বো হয় । 
যেহেতু অধিক জলে বীজের অনিষ্ট হইয়া থাকে । 

মাঘ মাসে গোময় ও সার শুফ করিবে এবং তাহ! ফান্তন 
মাসে ক্ষেত্র নিকটে গর্ত মধো প্রোধিত করিয়া রাখিখে ; 
পরে বীজ ৰপণ কালে শস্য ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিবে (১) । কৃষি- 
পরাশরে শস্য ক্ষেত্রে সার দেওয়ার এই ব্যবস্থা আছে; কিন্ত 
এক্ষণে সার দান সম্বন্ধে বুল মতামত উপস্থিত হইয়াছে । 
এই গ্রন্থের স্থলাস্তরে তাহার উল্লেখ করা গিয়্াছে। 


(১) এই নিয়মটা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক, সাব পর্যায়ে ইহাব যুক্তি নির্দেশ 
করা ধাইৰে। 





৪৩ কাধশক্ষ! | 


দশম পাঠ। 
কষিবিষয়ক প্রবাদ । 


বঙ্গদেশে নানা বিষয়ে বহৃতর প্রবাদ প্রচলিত আছে? 
তন্মধ্যে" কতক গুলি কুবি বিষয়ক । এ গুলিই এ দেশীর 
কৃষিকার্যের নেতা। সুভরং কৃষক মাত্রেরই ষেই গুলির 
সন্ধান লওয়া আবশ্যক । এই জন্য এই অধ্যায়ে কতক 
গুলি প্রয়োজনীদ্র কৃষি বিষরক প্রবাদ সংগৃহীত হইল। 
“খাটে খাটার় লাভের গাতি 
তার অর্ধেক কাঁদে ছাতি, 
ঘরে বোসে পুছে বাত 
এবাব যেমন তেমন আর বার হা ভাঁত।” 
যদি নিরন্তর কৃষি ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিনা খাটিতে বা 
মজুরগণকে থাটাইতে না গার, ছাতি মাথায় দিয়! এক এক 
বার তদারক করিও; নতুব। কৃষি কার্যে ক্ষতি হইবে । 
“কোঁদালে কুড়,লে মেঘের গা, 
এলে। মেলো বহে বা । 
শ্বশুরকে বল বান্তে আল, 
জল হবে আজ কাল ।” 
কোন্‌ সমক্ষে জল হইবে জানিতে পারিলে, কৃষিকার্যের 
অনেক সুবিধা হয় । এই জন্য কৃষকের মেঘ, বাতাস প্রতৃতি 
বাহ্য প্রকৃতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। বিশেষতঃ 
এই প্রাবাদের সন্ধে তটা স্মরণ রাখা বিখেক । 
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পজাঁওলা তাঁতে 
চাসা মাতে ।” 
ধানের ছোট ছোট চারায় অধিক রৌদ্র লাগিলে কোন হানি 
হয় না; বরং উপকার হইয়া থাকে । 
“থোড় ত্রিশে, ফুলে বিশে, 
ঘোড়া মুখ বার: 
ইহা বুঝে, শ্বশুর ঠাকুর 
বেচা কেনা কর। ” 
ধোন হওয়ার ত্রিশ দিন পরে, ফুল হওয়াব বিশ দিন পরে 
শিষ ঘোঁড়ামুখের আকারে ঝুলিরা পড়িলে বাব দিনের পৰ 
ধান পাকিয়া উঠে। 
“শতেক চাসে মুলা 
তার অদ্ধেক তুলা; 
তাঁর অদ্ধেক ধান 
বিনা চাসে পান । 
মূলার জমিতে অনেক চাস লাগে । পানের জমিতে বেশি 
চাস লাগে না বটে ? কিন্ত 'সব্বদা ভূমি পরিষ্কার থাক1 আব- 
শ্যক এবং উহার লতা প্রস্তত করার অন্যান্য অনেক অন্ু- 
্ান আছে। 
«আট হাত অন্তর, এক হাত বাই, 
কলা পৌতগে  চাস। ভাই। 
কলা পুঁতে না! কেটো পাত, 
তাইতে কাপড়, তাইতে ভাঁভ 1 " 
হল! পৌতার গর্ভ এক হাত গভীর করিবে । কলা পা 


12 


টে 
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কাটিলে কল, মোঁচা ইত্যাদি সম্বন্ধে যদি কোঁন ক্ষতির 
সগ্তাবনা থাকে, তাহা হইলেও, বোধ হয় পাতা! বেচার মূলো 
তাহার পুরণ হইভে পারে । প্রাচীন প্রবাদে কলার পাত! 
কাটা এক কাঁলে কেন নিষিদ্ধ হইয়াছে বলা যায় না। কিন্তু 
রুক্ষাদির কতক্ক গুলি শাখা পত্র কাটিয়া না দিলে ভাহার 
ফল মুল উত্তম হয় না, ইহ! বিজ্ঞানসম্মত? তবে কলার 
বাইলের কিয়দংশ রাখিরা কাট। উচিত: নতুবা কাগুকোষ 
পচিয়া গিয়া জনন্ত লক্ষ, নষ্ট হইবার সম্ভানা, বেধ হয় এই 
কারণে এক কালেই কলার পাতা কাটা নিষিদ্ধ হইয়! 
থাকিবে । 
“ফাগুনে আগুন চৈতে মাটি 
বাশ ছেড়ে বাশের পিতামহ কাটি) 

ফান্কন মাসে বাশের গোড়ায় আগুন দিতে হয়ত ভাহাতে 
বাশের যাবতীর অনাবশাক শুক্ক মূল ও গোড়। পুড়িক্া 
গিয়া ঝাড়ের তেজ বুদ্ধি করে । চৈত্র মাসে বাশের গোড়ার 
পুকুর, ডোবা কিন্ব। গাল বিল হইতে পলিমাটা উঠাইয। 
দিতে হয়। বৎসরের সধো যথা! রতি এই ছুইটী ক্রিয়া 
করিতে পার্সিলেই বাশের পাইটু করা হর। আব তিন 
বৎসরের নান বক্সের বাশ কাটা উচিত নহে। 

“আবাছে রোয় ফলকে, 

শাবণে রোর দলকে» 

ভাদ্রে রোক়্ তু'ষকে 

ভাশ্বিনে রোয় কিস্কে।” 
'আযাঢ মাস পান্য রোপণের প্রশস্ত সম্য় | এ মাসে বোগণ 
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করিতে পারিলে উত্তম শস্য হয়। শ্রাবণ মীদের রোপণে 
গাছে পাতা বেশি হয়, ফল তাদৃশ হয না। ভাদ্র মাসে 
রোইলে ধানে সার হয় না, ভাব হয় । আশ্বিন মাসে রোঈলে 
কিছু মাত্র, শস্য হয় ন।। 

ধন্য রাজাব পুথা দেশঃ 

বদি বর্ষে মাঘের শেষ |? 
মাঘ মাসের শেবে বুট্ি হইলে চাসের বিলক্ষণ সুবিধা হয, 
কারণ মাঘ মাস হইতেই জমিতে চান দেওয়া আরম্ত হয়। 
প্রচণ্ড শীতে ভূমি অত্াস্ত কঠিন হইয়! থাকে, মাঘ মাসে 
জল না হইলে জমিতে লাঙ্গল দেওয়া এক রুপ কঠিন হইয়! 
উঠে। 


পদ 
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সার। 


সাব নানা প্রকার । ভিন্ন ভিন্ন শসোর পক্ষে ভিন ভিন্ন 
সার আবশাক। কোন্‌ শসো কি প্রকার সর আবশ্যক, 
কোন্‌ মৃত্বিকার সহিত কোন্‌ প্রকার সার স্বভাবতঃ মিশ্রিত 
আছে, এবং কোন্‌ প্রকার মাটাতে কোন প্রকার সার 
দেওয়! প্রয়োজন এসকল বিষয়ে অম্যক্‌ জ্ঞান লাভ করা 
সহজ ব্যাপার নহে । সাহেব্দর দেশে ধাহারা প্রকৃত রূপ 
কৃষক হইতে ইচ্ছ! ক্রেন, তাহাদিগকে রসায়ন, উদ্ভিদ 
বিদ্যা ও কষি ব্ষক্নক নাঁন! বিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হয় । 


৪৪ কৃষি-শিক্ষণ। 


আমাদের দেশে অদ্যাপি সেরূপ প্রথা হয় নাই। স্থৃতরাঁং 
সুত্তিকা পরীক্ষা ও শস্য ক্ষেত্রে সার দান সম্বন্ধে বিলক্ষণ 
বিশৃঙ্ঘল! আছে । 

এ দেশীয় রলুষকগণের মৃত্তিকার গুণাগুণ বিষয়ে কিছু 
স্থলভ্ঞান আছে 'এই মাত্র । এই জগতের প্রায় যাবতীয় 
পদার্থই অনান্য পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন । উদ্ভিদ্গণও 
বিবিদ পদার্থের সমষ্টি । কোন্‌ উদ্ভিদে কোন্‌ কোন পদার্থ 
আছে এবং কোথাকাব মাটাতে সেই সকল পদার্থের যোগ 
আছে, তাহা জানিয়! ভূমি বিশেষে শস্য বিশেষ রোপণ 
করিতে হয়। অথব। যেখানে যে শস্য রোপণ করা যায়, যে 
জিনিসে সেই শস্যের অংশ আছে, তথায় সেই লিনিস দিতে 
হয়। শস্যের পুষ্টি জন্য যে সকল ভ্রব্যের প্রয়োজন, ভূমিতে 
যদি তাহ! উপযুক্ত দ্ধপে না থাকে, তবে ভূমির সেই অভাব 
পূরণ করিয়া দিতে হয়। ভূমির এই বূপ অভাব পূরণের 
নামই সার দেওয়া । এ দেশে এক্ধপ বিবেচনা করিয়া সার 
দেওয়! হয় ন1) প্রাচীন পরম্পরায় সার দেওয়ার যেরূপ 
প্রথা আছে, অধুনাতন ক্ষকগণ তাহারই অন্থকরণ করিয়া 
থাকেন । এগ্রন্থে কির পরিমাণে এ প্রথার সংশোধন 
এবং কয্েকটা নৃতন বিধ সারের উল্লেখ করা যাইবে । 

বে ক্ষেত্রের মৃত্তিক] স্বভাবতঃই অনুর্বরা, তাহ! বদি 
কোন ন্ধপে পোড়ান যান তাহা হইলে বিলক্ষণ উর্বর 
হইয়া উঠে। কোট, প্রাচীর, পাক রাস্তার উপর তৃণ 
গুল্াদি যে সতেজে বৃদ্ধি পায়, তাহা সচরাচর দেখা যায়। 
কারণ মৃত্তিকীতে বালুকা, রসাতিশধ্য প্রভৃতি যে সকল 


একাদশ পাঠ। ৪৫. 


অমুর্বরতা জনক পদার্থ থাকে, অগ্ি সংযোগে রাসায়ণিক 
পরিবর্তন সহকারে তাহারা মৃত্ভিকাকে উর্ধরা কযিয়া তুলে । 
সকল প্রকার শস্যের বাজেই এমন এক প্রকার পদাথ(১) 
আছে যদ্দ্ারা তাহার অস্কুরের উৎপ!ত্ত ও কিয়ৎ কালের 
জন্য পুষ্টি হইতে পারে । তবে উৎপত্তি কালে উপযুক্ত ব্ূপ 
জল, বায় ও তাপের সাহাযা আবশ্যক । তজ্জন্য কৃষককে 
অধিক চেষ্টা করিতে হয় না, যাহাতে বাঁজ সকল অব্যাঘাতে 
জল, বাতাঁস,'ও রোদ্র পায়, কেবল তদনুরপ ব্যবস্থা করিলেই 
চলিতে পারে। কিয়ৎ কাল পরে বন অঙ্কুরের মুল মৃস্তি- 
কার রদাদি আকর্ষণে সমর্থ হয়, বোদ মাটা (২) এটেল মাটা 
ও বালি এই তিনের সম পরিমাণ মিশ্রণে যে মাটা প্রস্তুত হর, 
তখন যদি সেই মাটী পায়, তাহ! হইলে সর্ধ প্রকার চারাই 
উৎক্কষ্ট বূপে বৃদ্ধি পাইতে পারে । বীজ বপণ বা রোপ- 
ণের পূর্বেই ক্ষেত্রে এ রূপ মাটা দিতে পারিলে ভাল হর । 
কিন্তু স্থবিস্তৃত 'ওষধি ক্ষেত্রের সর্বত্র এ রূপ সার মাটা দিতে 
পারা সহজ নছে। এই জন্য আমর! প্রস্তাব করি, তবে সকল 
স্থানে অধিককাল স্থায়ী ফুল ও ফলের বীজ রোপণ করিতে 
. হইবে, কেবল সেই সকল স্থানেই গর্ভ করিয়, এ রূপ দার 
মাটা দেওয়া! উচিত । (৩) 





€১) এলব্যুমেনূ (41900১6) 
(২) বো ম্বাটীতে আঁধক পরিণাণে অঙ্গার অল্প আছে। 

, (৩) সকল প্রকার পুরাতন ধ"জই স্বাকার জল, চুণের জন, কিনব! 
শুদ্ধ জলে ২।৩ দিন তিজাইয়া রাধিবে। পরে নেকুড়। বাঁধিয়া এক দিন 
টাঙ্গাইঘ। রাখবে । তার পর ঘু'টের ছাইয়ের গুড়া মাথাইয়া ২।১ দিন 
বাখিলে শী ক্ষস্ুরিত হইতে | 





৪৬ কৃষি-শিক্ষা । 


গুদ্ধ বালি ও শুদ্ধ কর্দমে অধিকাংশ উদ্তিদই জঅন্মিতে 
পাঁরে না । কিন্ত এঢই পদার্থ অন্য মাটার সঙ্গে মিশ্রিত 
হইলে উত্তম সারের কার্য করে। কারণ এ ছুই ভ্রব্যে 
উদ্ভিদের পুষ্টিকর যে যে পদার্থ আছে, তাহ। অন্য মৃত্তিকা 
সহিত মিশিত হইলে অধিক পোষণৌপযোগীত প্রাপ্ত হয়। 
এমনও ছুই একটা উদ্ভিদ আছে যাহার! শুত্রবর্ণ বিশুদ্ধ 
বালির উপর জন্মিতে পারে; কিন্তু তাহাদের সংখ্য। অতি 
অঙ্গ । বথ| পাতর কৃচি। 

জল, চুণ, অন্থি চূর্ণ, খেল, পণ্ড পক্ষ্যাদির মলমুত্র, 
পলিমাটা, বোদনাটা ইত্যাদি বহুবিধ পদা৫ঘকে সার কহিয়! 
থাকে । কিন্তু এ দেশে কেবলমাত্র জল, গোবর, বোদমাটী 
এবং কদাচিৎ অন্ধ পরিমাণে স্ধপ বা তিসির খৈল সার 
রূপে ব্যবন্ধত হইয়া থাকে । 

পৃথিবীতে প্রার এমন কোন শসা নাই, যাহা জল ব্যতি- 
রেকে হইতে পারে। কারণ অন্তজন এবং উদজন এই দুইটা 
রূঢ় পদার্থের সংযোগে জল উৎপন্ন হইয়াছে । প্র ছুইটী 
পদার্থই উদ্ভিদের উপকারী (১)। বিশেষতঃ উত্ভিদের 
মৃত্ভিকাশ্থ অন্যান্য উপাদান জল দ্বারা দ্রবীভূত হুইয়! শোধ- 
ণোপযোগী হইয়। থাকে । এই জন্য জলই সর্ব প্রধান সার 
দ্ধপে পরিগণিত হয়। কিন্তু নদী বা কৃপাদির জল! পেক্ষা 
বৃষ্টিবারি উদ্ভিদের পক্ষে বিশে উপকারী । এই জন্য বড় 
ৰড় বৃক্ষের চারা সকল বর্ষা কালে রোপণ করাই প্রশস্ত । 
ধে নকল শস্য বৃষ্টিবারির অপেক্ষা করে না, তাহারা ও বায়ু 
(৯ ৯তাগ জলে ৮ তাগ অস্রজান এবং এক ভাগ উদজান আছে 
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মধ্যগত বাস্পজাত শিশির প্রচুর পরিমাণে না পাইলে বাঁচিতে 
পারে না। শিশির ও বুটি বারির উপাদান একই প্রকার । 

চুণ ও হাড়ের কুচি সকল প্রকার শস্তে আবশ্যক হয় না। 
যি আটাল মাটাতে কোন রূপ শস্য জন্মান আবশ্যক হয়, 
তবে সেই ক্ষেত্রে এ ছুই সার দিতে পাঁরিলে ভাল হয়। 
কারণ এ ছুই সারে মুদ্তিকাকে শিথিল করিয়া রাখে । 
হাড়ের কুচি ইক্ষু ও চা ক্ষেত্রের বিশেষ উপযোগী । এখন 
সর্বত্রই ইউবোপীয় দ্রিগকে গবাস্থি সংগ্রহ করিতে দেখ! 
যায়। তাহার অধিকাংশই চুর্ণীকৃত হইর। চা ক্ষেত্রে 
প্রেরিত হয়। 

চুপ প্রত্যক্ষ সন্ধে উদ্ভিদেৰ কোঁন উপকার করে না, 
কিন্তু পরম্পরা সঙ্বদ্ধে চারি 'প্রকারে বিশেষ উপকার করির। 
থাকে। 

১1 মৃত্তিকাকে শিথিল ও সছিদ্র করিয়া উত্তিদ্‌ বুল 
প্রসারণের উপযোগী করে । 

২। মৃত্তিকাস্থ অন্ন সকল নষ্ট করিয়া লৌহ ঘটাতি পদার্থ 
সকলকে কোমল করিয়! দেয়। 

৩। যুন্তিকাস্থ রস পরিমাণের লাঘব করিয়া পৌঁষক 
পদার্থ সকলকে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী করিয়া দের । 

৪ খণিজ পদার্থ (১) প্রভৃতির ক্ষয় সাধন করে। 

প্রায় সকল প্রকার শস্যেই খৈলের গুড়া ধ্যবহার কর! 
যাইতে পারে! এ দেশে কেবল ইক্ষু ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণে 
খৈল ব্যরহার করা হইয়া থাকে । তাহাও আবার সর্ষপ 


(১ যে দকল খধিঅ উদ্ভিদের অনিষ্ট করে। 


৪৮ কৃষি-শিক্ষ1। 


কিন্ব( মসিনা খৈলই অধিক, রেড়ির খৈল অতি অল্প পরিমাণে 
ব্যাবহৃত হম্ন। বর্প ও মসিনা অপেক্ষা রেড়ি, পোস্ত 
কার্পাস বীজ ইত্যাদির খৈলই কৃষি কার্যে বিলক্ষণ 
উপযোগী । গঙ্গার পশ্চিম শারস্থ কৃষকেরা গোল আলুর 
চাসে রেড়ির খৈল ব্যবহার করে; এই জন্য তাহাদের আলু 
অধিক বড় বড় হয় এবং উৎপন্ন ও এদেশ অপেক্ষা বেশি 
হইয়া থাকে । প্রতি বিঘাঁয় অন্যুন এক মন খৈল দেওয়] 
আবশাক। শন্য পেতে খৈল এন্ধপে ছড়ান উচিত যেন 
অধিক মাটীর নীচে না! যায় । সর্ব প্রকার খৈলই যে সারের 
কার্যে বাবজত হয় তাহার কারণ এই, খৈলে পটাস, ম্াগ্‌ত 
নেসিয়া, চুণ, ফমফরিক-অক্প যব্ক্ষা'র জান ইত্যাদি বহুবিধ 
দ্ঢ় পদার্থের সং্দোগ আছে! এ সকল ব্দঢ় পদার্থ প্রায় 
সমস্ত [ উদ্ভিদেরই পুষ্টিকর ()। 


(১) কো কোন পদার্থ অগ্িতে দগ্ধ করিলে । তাঁহার কিযদত্শ 1 বাম্পাকারে 
বায়ুর সহিত মিশ্রিত তয় এবং অবশিষ্ট ভস্মাকার ধারণ করে। দগ্ধ 
পদার্থের মে তাগ বায়বাকার প্রাপ্ত হয়ঃ তন্মধো অন্নগান, উদজান, 
অঙ্গার অন্প ও যবক্ষার জানই অধিক । উগমস্ত গুলিই উদ্ভিদের 
উপকারী এবং উদ্ভিদগণ & নকল পদার্থ প্রায়ই বাষু তইতে গ্রহণ ফলে । 
ভন্মে পটাসাদি বহুবিধ উদ্ভিদ পৌধণ পদার্থ থাকে । যদি সরিষা, 
ভিসি, পোক্ত দানা এধং কার্পাস বীজ এই কর়ুটী শসোর খৈলের প্রভো- 
কের ৬1* মণ দগ্ধ করা মায় তাহাহইলে গড়ে প্রতোকের 1৬৪ নলের 
ভন্ম অবশিষ্ট থাকে । & পরিমিত ভল্মে গড়ে /81* দের পটাস, /১19 
ম্যাগ্নেশিয়া, /২1 চুণ এবং /41% ফক্ষপিক অন্ন থাকে, ইহা রাপায়নিক 
পরীক্ষা ঘারা নিঃসংশয়িত রূপে স্থিরীকত হইয়াছে । 

গোধুম,যব,ধানা, সর্ষপঃতিসি) ছোলা, কলায় ও মশূর এই শস্যগুলির 
প্রত্যেককে উপরিউক্ত পরিমাণে দগ্ধ করিলে গড়ে ভাহাদের /৭॥ মের 
ভল্ম অবশিষ্ট খাকে। এ ভন্মে গড়ে পটাস /৫1, ম্যাগ্নেসিয়! 44 চুণ /| 
এরং ফক্ষরিক অন /৩ সের পাওয়! যায় । খৈল যেক্ষেন সাক ন্ধপে 
বাবহৃত হয় এই হিসাব দৃষ্টে তাহা সহজেই বোধ হইবে । 
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পণ্ড পক্ষ্যাদ্দির মলমৃত্র হইতে যে নকল সাম জন্মে 
তাহা সকল প্রকার শদেোই ব্যবহার কল! বাইতে পারে 1 
মহ্গষোর মল মুত্র জাভ সারই সর্ব গুপান, পরে পক্ষী, 
তার পর মেষ, শুকর, ঘোড়া ও সকলেল পরে গোরুর (১) 
মেষের বিষ্ভাপে্গা গোক্তদ বিষ্ট। নিকৃষ্ট সান ভইবাক যুক্তি 
ভাল বোঝা যার ন।। কারণ গোরুর ও দেযের প্রত্যে- 
কেরই চারিটা পাকস্থলী এবং অনান। শারীব গ্রক্রত্তি ঠিক 
এক রূপ। বিশেষতঃ গোমর জাত সারে এ দেশীয় প্রায় 
যাবতীয় শৃস্যই উত্তম রূপে উৎপন্ন হইতে দেখা যায় । অথ 
রাসায়নিক পরীক্ষার জির ভইমাছে যে, অশ্ব, শুকর ও মেষ ইন্া- 
দিগের বিষ্ঠাপেক্ষা! গোময়ের দাঙভাথে যবক্ষারজান পদ 
অতি অল্প পরিমাণে দষ্ট হয় । জন্তুর মল সুচুত্রন অন্বর্গত ও 
ববক্ষারজান পদ্দার্থ ই ভদ্ভিদের বিশেষ ইষ্টকব। কিন্ত গোনয়ের 
ভন্মে অঙ্গার অয, গটাস, ম্যাগ্নিলিঘা। চুণ, অস্থিসাব প্রভৃতি 
উদ্ভিদ পোঁষণ প্রায় সকল পদার্থ ই বিদামান আছে। মনুষ্্ন 
মল মুত্র জাত সার প্রস্তত করা কিন্বা ডমিতে দেওয়। দূরে 
থাকুক, উহাব আন্দোলনেও আমরা ঘ্বণা বোধ করি। এই 
স্বণ। ষেকেবল অমাদ্ের অজ্ঞতা মূলক তাহাতে সন্দেচ.. 
নাই । যে ক্ষেত্রে লোকে এ বঙ্সরে মলমুত্র ত্যাগ করিতেছে, 
দেই ক্ষেত্রে আর বৎসর বড় বড় বেগুন ও মুলা তৈস্মার 
হইতেছে । তাহা কি আমর! ও না? তবে মল নিন 





(১ এই নকল এরি মল ও স্্ের ও ভাগে যথাক্রমে মি 
লিখিত পরূ যবদ্ষার জান আজে, সফুষ্য'-১৪.১১ শুকক্স ৬. 
দেষ.ত 9১৪ অন্ব ৫১২ চরিত 
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৫5. কাবশাশক্ষা। 


জাত সারে দ্বণা কেন? মন্ুষোর মল মূত্র জাত সার হইতে 
উৎপন্ন শস্য সকল, যখন সকলকেই ব্যবহার করিতে হয়, 
তখন কৃষি কাধ্যে তাদৃশ সব্বোৎ কৃষ্ট সার (১) ব্যবহার 
করিতে বিমুখ থাকা কাহারই উচিত নহে! 
অনেক দ্েেলখানায় পরীক্ষা দ্বারা স্থির "হইয়াছে থে 
অল মূত্র মিশ্রিত মৃত্তিকা অতি উৎকৃষ্ট সার। এখানকার 
কৃষকেব] ষে জমিতে আবাদ করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা 
মধো মধ্যে ছুই এক বৎসর, সকলকে যদি মল ত্যাগার্থ 
উদ্লা দেন, তাহা হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে উপকার হয়। 
পশ্চিম দেশে এ প্রথা গ্রচলিত আছে; তত্রত্য কৃষকেরা 
অশপন আপন আবাদি জমিতে মল মৃত্র ত্যাগার্থ বত পৃর্ধক 
অন্যান্য লোক দিগকে আহ্বান করে। লক্ষৌ প্রভৃতি 
স্থানের কৃষকেরা মিউনিসিপ্যাল কমিসনারদিগেম্ধ নিকট 
হইতে পায়খানার মল ক্রয় করিয়! আপনাদিগের ক্ষেপে 
দেয়। ঠিক এক্ষপ ব্যবহার এদেশে কোন কালেই প্রচলিত 
হইবে কিনা বল। যায় না। তবে ক্ষেত্রে মল ত্যাগ 
করানর প্রথ! সহজেই প্রবর্তিত হইতে পারে । ছুই এক 
বৎসর জমি ফেলিয়া! রাখার প্রথা থাকায়, এ উদ্দেশাটী 
কাধ্যতঃ কিয়ৎ পরিমাণে সিদ্ধ হইয়া! থাকে । কিন্তু মল শুক্ষ 
মত্তিকার সহিহ মিশ্রিত ন! হইলে বিশেষ ফল হয় না। 
পক্ষী, মেষ, বেড়, ও টি ইহাদ্িগের মল মৃ্ে ষে, সা 


(১) মন্্য ৰ টিনা হ্বক্ষার জান দার ব! রাড সব্লাপেক্ষা 
পিকণ। ভাচাতে ব্ন্যানা যাবতীয় উদ্ভিদ পোষণ পদার্ধ ও 'আছে। 
এই দল ই উহ! উৎকৃষ্ট সারের মধ্যে গণ্য 
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সান প্রস্তত হইতে পারে, বোধ হয়, এ দেশীর কৃষকগণ 
আদৌ ভাহা অবগতই নহেন । কোন কোন দ্বীপ ও পর্ব 
বাসী গুয়েনো নামক সামুদ্রিক পক্ষী বিশেষের মলে এমন 
উত্রুষ্ট সার (১) প্রস্তভ হয় বে, ইউরোপীন্ব রুষকগণ বার্ষিক 
কোটি কোটি টাকা! বায় করিরা যত্বপূর্ধক ভাহ। আনিয়া 
স্বদেশস্থ কৃষি ক্ষেত্রে প্রদান করিয়া থাকে । চূর্ণ ঘটিত 
পাঁবণিক পদার্থ অধিক পরিমাণে গাকায় পক্ষিমলে এত 
উত্তম সার প্রস্্রভ হস । কিন্য এদেশের কোন্‌ কোন্‌ পক্ষীর 
মলে সার হইন্ডে পাকে, ভাহার্‌ সন্ধান লওয়া! আবশ্যক । 

পলিমাটী ও বোদ যাত়ী এই দ্বিবিধ পনার্থই সকল 
প্রকার শস্যের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার হইন্তে পারে । যে জল 
চতুদ্দিকের ভমি ধোন করিয়া কোন নিয় প্বানে আসিয়া 
আঅবশ্থিতি করে, তাহার নিয়ে যে মাটা সঞ্চিত হর, তাহশকেই 
পলল বা পলিমাগী কহে। ইহা সর্বপ্রকার উদ্ভিদের 
তেজ বৃদ্ধি করে। গঙ্গাব পুর্ন পারস্ক নদীর! ও ২৪ পর- 
ধানার কৃষকেরা কেৰল মাত্র পলিমাটী "দ্বারা উত্তম ব্ূগে 
গোল আলু ও কপি প্রস্বত করিয়া থাকে । পলল চষ্ই 
প্রকার, মাটী ও হালি । পল্লার গ্লাবনেই অধিক বালি থাকে। 
ক্ষবি কার্ধো আরও এক কপ খৃত্তিক! ব্যবজত হুইয়| থাকে, 
ঘাহাকে ফাস মাটা কহে । গোকু ও ধোড়ার মল একত্র 
স্বত্তিকাঁর সহিত মিশ্রিত হইস্সা ও পচিয়া & মা্টী তৈষাৰ 
হয় । 





(১) গুয়েনোব মলকে গুহেনো কহে । শাভ ভাগ গুয়েনোর ১৪ 
ভাগ যবক্ষার জান আছে। 


€২ কাষশাশক্ষা 


কূপ বা পুক্করিণী খনন কালে € | ৬ হাত মাটীর নিষ্ে 
একটী কাপো ষুভিকার অ্তর দেখা যায়, তাহাকেই বোদ 
মাটা কহিম্না থাকে । উদ্টিদ সকল বহুকাঁলে পচিয়? এ ব্বূপ 
স্বত্তিক! হইজ্জা ধায় (১) । বোদ মাটা উদ্ভিদ পড়িয়া! হয় বলি- 
সবাই উহা উদ্ভিদের পঙ্গে অত্যান্ত উপকারী । সকলেই 
অবগত আছেন যে, নৃতন' পুধরিণী খনন করিয়া তাহার 
ধারে তোতা! মাটীর উপস বেবাগান করা ধায়, তাহার 
বুক্ষাদি অতি সতেজ হইয়া থাকে; বোদ মাটাই তাহার 
কারণ 10২) বোদ মাটার প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ যখন উদ্ডিজ্ঞ- 
গণ উত্তমরূপে না পচিয়া! গিয়াছে, তখন উহা দ্বারা বিশেষ 
উপকার হয় না, বরং কিছু অনিষ্ট হইয়া থাকো উমাটী 
দিলে গাছের গোডায় উই ধরে । 

অতঃপর ছুই প্রকার মিশ্র সারের উল্লেখ কর! যাইবে । 
গো মৃত্র, খৈলের গুঁড়া এবং যেখানে গোবর পচে ভথাকার 
মা্টা একত্র মিশাইলে উভষ সার হর। অকল প্রকার 
জন্তর প্রাত্াব কিড় দিন পচাইঈর1 চতৃগুণ জলের সহিত্ 
মিশাইলে শিথিল মাটার পক্ষে উত্তকৃষ্ট সার হয় । (২) 

যা ও ফান্তন মাসই যার দিবার উপঘুক্ত সমস । কিন্ত 
যে সকল ভূমিতে হৈদপ্ডতিক শস্য প্রান্তত করিতে হয়, তাহাতে 
ভাদ্র মাসের শেষে সার দেওর! উচিত) কারণ হৈমস্ত্িক ' 
শস্যের প্রায় সমব্তই আশ্বিন কিন্বা কার্তিক মাসের মধ্যে 


পপপশী তাপ 








(১) এই শ্রণালীত্বেই স্বদঙ্গার স্তর নিশ্ফিত হয় । 
(২) পচা বন মাত্রেই অধিক পরিমাণে অজ্পার অয় ওক্ষার জবান 
থাকে ॥ এই জন্যই পচা বন্য স্কল সারেন কাঙ্যু করে! 





একাদশ পাঠ। ৫৩ 


বপণ বা রোপণ করিতে হয়, মাঘ ফান্তনে সার দিলে প্রথল 
বর্ষাক্ম তাহ! ধৌত হইয়! যাইতে পারে । 

ইয়ুরোপের কৃষকের! বেন্ধপ প্রণালীতে সার রক্ষা 
করেন এৰং তদর্থ যেরপ যত ও যেন্দপ ব্যয় স্বীকার করিয়া 
থাকেন, এদেশীর কৃষকেরা সারের জন্য ততদূর কবিবার 
প্রয়োজনই স্বীকার করেন না। এদেশীয় ভূমির অবস্থা 
এক কালে এরূপ ছিল, যখন সারের জন্য তাদশ যু না 
করিলেও চলিত । কিন্ত এখন আর সে কাল নাই । এখন 
উপযুক্ত সার বথেষ্ট পরিমাণে ভূমিতে প্রদান না করিলে, 
পধ্যাপ্ত শন্যাদি লাভের উপাম্বীস্তর নাই । এই জন্য সাঁদ 
রক্ষা করিবার একটী সহজ উপায্্র প্রস্তাবিত হইতেছে । 
এদেশীয় কৃষকের! বাটীর নানা স্ান হইতে গোবর ও ও*চল। 
মাটা কুড়াইরা সাব ূপে শসা ক্ষেত্রে প্রদান করেন। জে 
সারের অধিকাংশ উদ্বাকী প্রয়োজনীয় পদার্থ (১) নষ্ট হইয়| 
যায়। অতএব সার মাটা প্রস্তত ও রক্ষা করিবার জন্য 
একটু বন্র করা আবশ্যক । নার মাটী বলিলে, গোবর, ভম্ম 
গোমুত্র, তৃনপত্র, ভূমির উপরিস্থ সৃপ্তিকা ইত্যাদি একত্র 
মিশ্রিত ও গলিত হইর়! বে পাব প্রস্বত হয় তাহাকে 
বুঝিতে হইবে । এই সার» সকল শসোর পক্ষেই উপকারী 
এবং অন্যানা সারাপেক্ষা অধিক সুলভ । এই সার প্রস্তুত 
করিবার জন্য গোশালার নিকটে ৫ । ৬ হান গভীর কুপের 
ন্যায় একটী গর্ত খুঁড়িয়! রাখিতে হয় । গোশালার যাকতীয় 
_গোমূত্ উহাতে গড়াইয়া আসিতে পারে, এই জনা গোয়া- 





(১) যবক্ষার জা জান, অসার অগ্প ইত্যাদি 1 


৫৪ কষি-শিক্ষা। 


লের মেজা! হইতে সংযুক্ত করিয়া একটী নালা কাটিয়া 
রাথা মাবশ্যক। প্রতিদিন শী গর্কে গোবর, তন্দ, গোয়াল 
ও উঠান ঝআইট দেওয়ার আবরঞ্জন! নিঃক্ষেপ করিবে এবং 
উহাতে জল ন। পড়ে তাহার ব্যবস্থা করিবে (১)। ইহাকে 
সারকুড়” কহা যাইতে পারে। পরে যথা কালে এ 
গর্ভ হইতে সার সাটী তুলিয়া শপ্য ক্ষেত্রে ছড়াইয়। 
জমিতে চাস দিবে? এই মাটী শসা বপণের কিছু 
কাল পুর্ধে ক্ষেত্রে প্রদান করিলে বাঘু হইতে উদ্ভিদ পোষণ 
ফোন কোন প্দাখ গ্রহণ করিবার অবসব পায়। কিস্কু এ 
মাটা হইতে আবার কোন কোন প্রয়োজনীয় পদার্থ বাম্পা- 
কারে উড়িয়া যাইনেও পাবে) বোধ হর এই কারণেই 
“কৃষি পরাসাবে* সাব মাটা ক্ষেতের নিকট পুতি! বাখিবার 
ব্যবস্থা আছে | 


সারের তলিক৭ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ | 


বব 


১। জন... ইহা সমন্ত শস্য ও উদ্চিজ্জে প্রদ্মেজনীয়্ । 


সকল প্রকার ভূনিভেই জলের প্রপ্নোজন। জল, শদ্যাপি 
বোপণ ও বপণের পূর্বেও দিতে হয়, পবেও দিতে হয়) 


শার্শা শী শীশশিশীটিশিশী? শীত টিটি তিনি শশী শি 


(১) ইযুরোপের কোন কোন কুষকে গো ও অশ্ব পালার মধোই সাঃ 
ছড়াইয়া বাখেন। তাভি। জনাগন পঞ্গণের পদাদাতে জমাট বাধিয় 
যাঁয়। ই লাপের বেধ কখন কপন চাবি ফুটেরও অধিক হইয়। থাকে 
ভাঙাতে পশুগণের কোন অনি হর ন; অথচ সার উৎকৃষ্ট অবস্থা! 
থকে । ফীহাব| সাব আ,পাকার করিয়া রীগেল, তীহার।? উহার উপ; 

, অুসদ সকল পদার্খেব পাবরণ প্রদান করেন, যাহাতে সারের কোন হা? 
হয় ন!। কোন কোন স্থলে পার “সার কুড়েব” প্রধালীতেই বাগা হইয় 
থাক্ষে 


একাদশ পাঁঠ। ৫ 


শাক কিন্ব]' ফল ফুলের চারায় জল দিবার সময় এন্ধপ 
সত্তর্ক হওয়! উচিত ধেন জলের বেগে গোড়। বাহির হইয়া 
না পড়ে । ইহা! উদ্ভিজ্জের মূলে ও সর্ধগাত্রে দেওয়1 উচিত । 
ইহার পরিমীণ নির্ণীত হইতে পারে না। কখন অধিক, 
কখন অল্প জলের প্রয়োজন হয় । তবে কৃষককে সতর্ক 
তাবে দেখিতে হয় যেন জলাঁভাবে কিন্ব। জলের 'মাধিক্যে 
বুক্ষাি না মরির! যায় । ইহার নুল্য প্রায় লাগে নাঃ তবে 
সময় ও স্তল বিশেষে জলের খাজনা ও জল পেচিবার মজুরি 
কিরৎ পরিমাণে লাগিয়া থাকে । 

২1 চুণ-*--*ঘে সকল দিতে অধিক আগাছা জন্মে 
এবং সহজে নষ্ট হর না, সেই সকল জমিতে চুণ দিতে হয়। 
ইহা বপণাদদির অনেক পৃব্বে চুণাবস্তার জগতে ভড়াইয়ু। 
দিতে হয় । বিঘা প্রতি ১০। ১৫ সের চুণ লাগে; উহার 
মূল্য 19 হস্স আনার বেশি নহে । অধিক পূর্বে ড্রমিতে 
চপ না দিলে উহার ঝাঁছে ভাল শসাও নষ্ট হউন বাইন্ডে 
পারে । 

৩। অস্থি চু......ইহা আটাল মাটার বিশেষ উপযোগী | 
বপণার্দির অনেক পুবেবে দিতে হয়। সচরাচর ইক্ষু ক্ষেত্রে 
এই সাব দেওয়া! হর। ইনার পরিমাণ ও নুলোর নির্ণয় 
হষ্টতে পারে না! হাড় কুড়াইতে এবং বন্ড বড় হাড়, 
ভাঙ্গিক্সা কুচি করিতে কিছু খরচ পড়ে । বোধ হয় এক টাকা 
বায়েই এক বিঘা জিতে হাড়ে কুচি দেওয়! হইতে পাবে। 

৪) খৈল... -ইহা শুড়। করিয়া আলু, কোপি, পাট, 
ইক্ষু ইত্যাদির জসিত্তে বপণাদির পুর্বে ও পরেও মধ? 


4১০ বশব-াঁশক্ষা! 


মধো দিতে হয়। খৈল মাটীর অধিক নীচে ন| পড়ে ) 
প্রায় সকল প্রকার ভূমিতেই খৈল দিতে পারা ঘায় | ইহা 
নান! প্রকার। প্রতি বিবায় অন্যান ১/ মণ লাগে। 
তাহার গড়মুল্য ১৯ টাকা । 

৫ | গোবর-""-..ধান্য, রাঙ্গাআলু, শাক আলু: পাউ, 
ইত্যার্দির ভূমিতে দেওয়। যায়। গোবর পৃথক স্থানে পচা- 
ইয়া শুষ্ক করত বপণাদির পুর্বে জমিতে দিতে হয়। চাল 
অমিতে গোবর রাখিলে তাহার যে রস গড়াইয়া আসে, 
সেই রস চারা গাছের গোড়ার দিতে হয়। প্রতি বিঘার 
৯*/ মণ গোবর লাগে। উহার মূল্য ॥* আট আনা এবং 
ইহ অন্য স্থান হইতে আনিয়। ক্ষেত্রে দিতেও আর ।০ চারি 
আনা খরচ পড়িতে পারে । 

৬। অন্যান্য পুর মল......অশ্বের মল বাশ, নারিকেল, 
খেজুর, শুপারি ইত্যাদির মূলের কিঞ্চিৎ নিম্নে দিতে হয়। 
মেষ ছাগ, শুকর ইত্যাদির যল ধে নে শস্যের ক্ষেত্রে 
দেওয়া যাইতে পারে । বিঘা প্রতি এ সকল মলের ২ মথ 
হইতে ৪ মণ পধাস্ত দেওয়! বায়। উহা বপধাদির পুর্বে 
জমি প্রস্তত করিবার কালে দিতে হর । উহার খরচ বিঘা 
প্রতি বোধ হয় ১ এক টাকার বেশি পড়ে না। 

৭। মুত্র-*....সকল প্রকার জস্তরই মূত্র উত্তম সার। 
ক্িস্ত উহ! পৃথক স্থানে অনেক দিন পচাইয়া চতুণ্ণ 
জলের সঙ্গে মিশাইরা চার! গাছের গোড়া খু'ড়িয়া চালি্বা 
দিতে হর । প্রতি গাছের গোড়ায় ॥০ সের হিসাবে দিলে 
কিঘায় ১. এক টাকা খরচ পড়িতে পায়ে । 


একাদশ পাত! ৫৭ 


৮। পলিমাটী.....আলুং কোপি, তামাক, মূলা, শা 
ালুং কু প্রভৃতি যাবতীয় উত্কষ্ঠ শক্যে দেওয়া যায়। 
বপণাদির অনেক পূর্বে দিতে হ্য়। এই সারের মূল্য 
প্রারই দিতে হয় না। ক্ষেত্রের নিকটস্থ বিল খালাদি 
হইতে তুলিয়া ল্টতে পারিলেই হয়) নুনাধিক ২২ ছুই 
টাক! খরট করিলে ধন মাটা উহিতে গারে, এক বিঘা 
জমির পক্ষে তাহাই যথেষ্ট | 

৯। বোদমাটা......আাত্র, কাটাল, নারিকেল, নিচু, কল। 
কার্পান ইত্যাদি বাবতীর বড বন্ড বৃক্ষা্দির পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । নুক্ষাদি রোপণের পূর্বেই এই সার দিয়! জমি 
তৈয়ার করিতে হয়। বিঘ! প্রতি ইহার পরিমাণ পল্লি 
মাটার অপেক্ষা অল্প, কিন্ত খরচ উহারই তুল্য । 

১০ | ফাঁস মাটা......ইহ] প্রায় সর্ধ প্রকার শাক ও 
খসোর পক্ষেই উপযোগী । ক্ষেত্রে দেওয়ার নিয়ম ঠিক 
গোধনেত্ব সারের ন্যায়। বিঘা! গ্রাত্তি ৯০৭ ঘখ হইলেই 
রখেষ্ট হয়; কিন্তু উহাব খরচ প্রায় তিন টাকা পড়ে । 

১৯ । ছাই--...'তানাক, ধান, মানকচু ইত্যাদি শস্যে 
দিতে হয়। তামাক ও ধানের জমিতে অন্যান্য সায়ের 
সগ্ভে মিশ্রিত কিয়! পূর্বেই দিতে হয়। মামকচুর গাছ 
মত বড় হইবে, ততই উহার গোড়ায় ছাই উচু করিয়া দিতে 
হয়। উহার মূল্য প্রায়ই লাগে না) বাড়ী হইতে ক্ষেত্রে 
লইয়া! যাইতে যে কিছু খরচ পড়ে । তবে ছাই গুলি ইত্ব- 
স্ততঃ নিক্ষেপ ন! করিয়া বত পুর্ববক রাখ! অব শ্যক। 

২২। লবণ বা! সোরা-.....আন্যান্য সারের সহিত্ব মিশ্রিত 
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করিয়া তামাকের জমিতে বিঘা প্রতি ৫1 ৬ মের পরিমাণে 
দিতে হয়। 


শশী 


দ্বাদশ পাঠ। 
পাইট্‌ 


উদ্ভিদেব উৎ্পন্তি ও নৃদ্ধি বিষয়ে মুন্তিকা, জল, বায়ু, 
উত্তাপ ও আলোক এই গুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় । ষে 
সকল পদার্থের (১1 সাহায্যে উদ্ভিদ জন্মিতে ও খাচিয়। 
থাকিতে পারে, জল, বাযু ও মৃত্তিকার সেই সকল পদার্থ 
আছে বটে? কিন্তু তাহার! সব্ধদা উদ্ভিদের পোষণোপযোপ্মি 
অবস্থায় থাকে না । যে প্রক্রিয়া দ্বারা সেই সকল পদার্থকে 
উদ্ভিদের পোষণোপযোগী করা যায় এবং উদ্ভিদ সকল উত্তম 
রূপে বদ্ধিত,ছইতে পারে, তাহার নাম পাইট। 

এদেশে বৈশাখ হইতে ভাদ্র মাসের মধ্যে যত বৃষ্টি 
পতিত হইয়া ভূমিকে রসাইয়া ফেলে, কার্তিক মাস পথ্যস্ত 
ভূমিতে দেই রস থাকে । এই জন্য কোন নৃতন ভূমিতে 
শঙ্যাদি জন্মাইতে হইলে, আশ্বিন কার্তিক মাসের মধ্যে 
সেই ভূমি কোদাল দ্বারা কাটতে হয় । এই সময়ে বর্ষার 
গ্রাছুর্ভাৰ ন! থাকার, ভূনির উপরিস্থ ঘাস ও আগাছা সকল 


(১) অস্্জাল, অঙ্গার অল্প, যবক্ষার দ্রাবক, রযামোনিয়াঃ উদদীন, 
গটাস, ম্যা্িসি়', ফরফরিক অল্প, চুণ, লোডা ইত্ত্যাদি। | 


স্বাদশ পাঠ। ৫৯ 


মাটীর নীচে পচিয়। ভূমির তেজ বৃদ্ধি করে এবং সমস্ত শীত 
কালের শিশির সেই মাটার সহিত মিশিক্প! মাটীকে কিন্নৎ 
পরিমাণে শিথিল ও উর্বর করিয়া দেয় । তাহার পর যখন 
ত্বল ইইবে, তখনই “তে” দেখিন্ন| জমিতে চাস দিবে । 
বখন মৃত্তিকার এরূপ অবস্থা হয় যে,তাহাতে রস আঙ্ে,অথঢ 
খনন কালে লাঙ্গল কিম্বা কোদালে মাটা জড়াইয়া লাগে 
না, মাটীর তাদদশী অবস্থাকে “তো” কছে | 
পল উদ্ভিদের পক্ষে এত উপকাবী, তথাপি মুলে 
জল বসিলে গাছের অনিষ্ট হয়। এই জন্য যাহাতে গর 
মূলে জল বমিতে না পায়, ততপক্ষে দৃষ্টি রাখ। নাবশ্যক। 
শ্রীশ্মকালে খন তক্ুমূলে জল সেকের প্রক্জোছন হয়, তখন 
বিবেচনা পৃর্বক জল দেওয়া উচিত। পুর্বান্ত কিছ! 
অপরাহ্ন ভিন্ন অন্য সময়ে জল দিলে গাছের অনিষ্ট হইয়! 
থাকে । সু মুর্তিকায় জল শোধিত হইক্1 মাটী যে সরস 
হয়, উদ্ভিদ, মূল দ্বারা সেই রস পান করিয়া! বদ্ধিত হয় । 
বুক্ষের কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা বা পে জল দিলও কিয্ৎ 
পরিমাণে উপকার হইক্সা থাকে । তন্মধ্যে পত্রে জল দেওয়ান 
বিশেষ উপকার হয়, কারণ পত্রই উদ্ভিদের প্রধান ইন্জিয়। 
জল দ্বারা উহার উপরিস্থিত ধুলি ধৌত হইয়া উহ্তার গাত্রস্থ 
ছিদ্র সকল পরিস্কভ ও উহা! দ্বারা বাষুস্থ পোষক পদার্থ (১) 
শোধিভ হইব থাকে । 
জল উদ্ভিদ পোষণ ভ্রব্য সকলকে তরল কয়া উদ্ভিদের 
প্রহণোপধযোগী করিয়া দেয়। জল গাছের নিভান্ত গোড়ায় ন। 


পলিশ শশী শিপ 


(,অঙ্কাবাস, ধ্যামোনিয়া ও উপজান ইত্যাদি । 





৬ কষি-শিক্ষা 


দিয়া একটু দুরে দিতে হয়, কারণ গাছের সুক্ষ সু্ম মূল সকল 
একটু দুরে থাকে এবং তেই সকল মুলই যৃত্তিকার রস 
শোষণে অধিক সক্ষম । তদ্বযতীত অধিক মৃত্ভিক! ধোত হইয়! 
বেজল আসে, তাহা উদ্টিদের অধিক পুষ্টিকর । সুক্ষ সুক্ষ মূল 
সকল দূরে থাকে বলিয়া গাছ, এক স্থান হইতে স্থানাস্তর 
করিবার কালে, পাছে এ সকল সক্ষম মূল নষ্ট হয় বলিয়া 
গোড়ায় বেশি মাটা রাখিতে হয । যখন কোন গাছ, 
স্থানান্তর করিবার জন্য তলিতে হয়, ভখন চারিদিক যেমন 
খুঁড়িবে, শুরু! কলার খোল! কিন্বা চটু দ্বার! অমনি মাটী 
শুদ্ধ গোঁড়া বাধিতে থাকিন্ে / এই রূপে মাটীর ভিতর 
হইতে “পাড়া বাধিয়! ভুলিলে বে গাছ কখনই নরিবে না । 
বর্ণ, »:; ও বসন্ত এই তিন খততেই উদ্ভিদ স্থানাস্তর 
করা যাইতে পারে । শরতে স্থানান্তরিত বৃক্ষাদি বাড়ে না, 
বেমন তেমনিই থাকে ) অনেকে মনে করেন যত বেশি 
গণ্ডু করিয়া চারা পোতা বার, ততই ভাল; কিন্তু সেটা ভুল 
মূলের সীমা! অতিক্রম করিয়া গাছ পুতিলে অধিকাংশ 
উদ্ছিদের অনিষ্ট হয় । 

জমিতে চাস দিলেই মাটী আলগা হইন্স। শুকাইতে 
থাকে । শিথিল মৃত্ভিকার মধ্যে বাধু প্রবিষ্ট হয়। মাটা 
বত শুষ্ক হইতে থাকে, বায়ু মধ্যস্থ উদ্ভিদের পোষণোপ- 
থোগী বিবিধ পদার্থের (১) সহিত বায়ুর রস শুক্ষ মৃদ্ভিক! 
দ্বার ততই আকৃষ্ট হইতে থাকে । শুদ্ষ মূত্ভিক' দ্বারা জলও 
বাঘুস্থ পদার্থ সকল আকৃষ্ট হওয়াই, , মৃত্বিকার স্বাভাবিক 
7 0) অন্রঙ্গান, উদজান, র্ামোনিয়া, জল, ঘবাক্ষর: ঘবঃক্ষর প্রাবক। 


দ্বাদশ পাঠ ৬5 


উৎ্পাদিক! শক্তি প্র।স্তি বিষয়ক কঅদ্বিতীর কারণ। এই 
জন্য, ভূমি যাহাতে উত্তম রূপে শুকাইতে পার, কৃষকের 
তৎপক্ষে সর্বদাই দৃষ্টি রাখ! উচিত । এই-কারণেই উদ্‌- 
ভিদের মূল মধ্যে মধ্যে পরিষার করিব খুঁডির। 'দতে হয়। 
নিড়ান, কাঁড়াঁন, বিদা দেওয়! প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা এ উদ্দে- 
শ্যই সিদ্ধ হয্ব। রুক্ষ সকল মুল দার! বাঁধ হইতে যেমন 
নানাবিধ পদার্থ শোসণ করিরা আপনার পুষ্টি সাধন করে, 
পত্র ও ত্বক্‌ দ্বারাও বাধু হইতে কোন কোন পুষ্টিকর পদার্থ 
গ্রহণ করে (১)। ইহা বাতীত প্রাণী সদৃশ, উদ্ভিদের।'ও, পত্র 
এ ত্বকৃস্থিত ছিদ্র দ্বার! বাঁষু গ্রহণ ও ত্যাগ করিফ়া! থাকে । 
অতএব বাহাতে গাছের গোড়ায় এবং সর্বাঙ্গে উত্তম 
রূপে বাতাস লাঁগিতে পাবে তাহাৰ ব্যবস্থা! করিয়া দেওয়া 
উচিত । 
উদ্ভিদের উৎপত্তি ও বন্ধন বিষরে উত্তাপের বিশেষ 
প্রশ্নোজন আছে । তাঁপ বাষু কর্ক শিথিল মৃদ্টিকাঁর মধ্যে 
সঞ্চালিত হইয়া উদ্ভিদের উপকার করে । কতক্ষ গুলি উদ্ভি- 
দের অস্কুর বা কুস্ুমোদগম হইতে বীজের পরিপন্কাবস্থা 
পর্যযস্ত। অতি অগ্প পরিমিত তাপের প্রয়োজন হন্স,কতক গুলি 
উদ্ভিদের জীবন ও বদ্ধন বিষয়ে অত্যধিক তাপ আবশ্যক 
এবং আর কতক গুলির পক্ষে এই ছুই সীমার মধ্যবর্তী 
তাপের প্রস্থোজন হয় । উষ্ণ মৃত্তিকাই উভভিদের বৃদ্ধি 





(১) উতদ্ভিদগণ সুল ও পত্রাদি সবার বাসু হইতে অঙ্গারম্ল বাবু শ্রহণ 
করিয়] তন্মঘাস্থ অন্নজান ত্যাগ পৃর্ধধক্ক কেবল খাত্র কজন গ্রহণ করে.। 
অক্কারই উদ্ভিদের প্রধান উপাদান । 


ঙ 


৩২. কাষ-াশক্ষা। 


বিষয়ে বিশেষ উপকারী । রুষ্ণ বর্ণ মৃত্তিকা সচরাচর 
অপ্দিক তাপ আশোষণ করে, এই জন্য উত্তর বিধ মৃত্তিকা 
উদ্ভিদ উত্তম রূপে বুদ্ধি পায়। বীজের উপরি ভাগ পচিয়া ও 
ফাটিয়া! যে, অস্কর নির্গত ভয়, তাহা তাপেরই কাধ্য। তাপ 
ভিন্ন বৃক্ষ মূল, মাটা হইভে উত্তম ূপে রস শৌষণ করিতে 
পারেনা । কারণ উত্তাপ লাগিলে বৃক্ষের পত্র ও ত্বক দারা 
অভ্যন্তরস্থ রস বাম্পাক[রে নির্গত হয় । তাহাতেই উদ্ভিদের 
আভান্তরিক রসের পরিপাক তক্স | পত্ধাদি দ্বাৰা যত "অধিক 
পরিমাণে বাম্প নির্গত ভব, মূল দ্বানা ততই মুন্তিকাবস আকৃষ্ট 
ভইর। উদ্ভিদের পোষণ করে। অতএব বাহাতে উদ্ছিদের 
সর্ধাঙ্গে উত্তম ব্ূপে তাপ লাগিতে পারে তদ্ধিবয়ে রষকের 
বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত । “আওতার” যে, গাছ পালা ভাগ 
হরনা। উহাও তাহার একটা কারণ। আমাদের সংস্কার 
আছে; হলুদ, আদা, আনারস প্রভৃতি “আওন্তা” ভিন্ন হয় 
না। পরীক্ষা দ্বারা জান] গিয়াছে, এ সকল গাছ আওগতার 
হইতে পারে, কিন্ত অনাবৃত স্থানে তদপেক্ষ। ভাঁল হয়। যদ্দি 
এমন বুঝ! যায় যে, উত্তাপের অল্পতার কোন উদ্ভিদের অবস্থা] 
মন্দ হইয়া আসিতেছে, তাহা হইলে এরূপে উহ্ভার গোড। 
খুঁড়িয়া। দেওয়া উচিত যেন যুলে রৌদ্র লাগিতে পারে | 
আর শু উদ্ভিদের কতক গুলি পত্র নষ্ট করিয়া দিবে । এক 
মাদ এই রূপে রাখিয়। মুল সাব পুর্ণ করিয়া জল সেচন 

রিবে। আর বদি তাপের আধিকো অনিষ্ট হইতে থাকে, 
তাঙা হইলে গোড়ায় অধিক পরিমাণে মাটা ও খড় দিয়া জল 
সেচন করিবে । 


দ্বাদশ পাঠ! ৬৩ 


আলোক (১)ভিন্ন উদভিদ রসেব পৰিপাক, উহাতে কাস 
লংস্তান এবং উহার মধ্যে রস সঞ্চানাদি কাণ্য সুচাক রূপে 
নির্বাহিত হয় নাঁ। দ্ন্ধকীরে কেব স্ক্ণর রূপে অস্কুর 
নির্গত হইতে পারে । অনেকে দেখিয়াছেন, ঘে সকল তক 
কিম্বা লতা আলোক পার না তাহার] শাদ1 ও অশক্ত হইয়া 
থাকে । অত এব বাহানে উদ্‌ন্িদ্‌ গণ বিশিষ্ট রূপে আলোক 


পানর, ডাহারউপায় করা উচিত । মে সকল বৃক্ষ আলোকে 
উত্পন্ন হয় না, তাহা: রত গা বিশেষ উপবোণী নছে। 
আলোকের সহিত উদ্ভিদের সন্বন্দ বিচিত্র । সকল উদ্ভিদই 


যে উদ্ধ গমন করিবা চেষ্ট। কবে 'আালোক্াকর স্র্লাইী 
ভাহাীর কারণ । 

বদি তরু কিম্বা লতায় অধিক পরিমাণে শাখ। ও পত্র 
থাকে, তাহা হইলে গাছের ফলোতপাদিকা শক্তি জন্মিষ্ডে 
বিলম্ব হয় । এই জন্য কতক খুলি অনাবশাক শাখাদি 
কাটিরা দেওয়া উচিত। কয়েকটা মাত্র পত্র রাখিয়া অবশিষ্ট 
ডাল, পাতা ও ফুল ভাঙ্গিয়া ন। দিলে তামাক ত হইতেই 
পারেনা। এই কূপ কাঁধা দ্বারা উদভিদ শীঘ্র সতেজে 
বাড়িয়। উঠে। 

শস্য ক্ষেত্রের চারা সকল অতিশর ঘন হইলে উপযুক্ত 
রূপ বায়ু আলোকাদির অভাবে ক্ষেত্রের অনিষ্ট হইতে 
পাঁরে। এই জন্য কতক শুলি গাছ মারিয়া ফেলা উচিত। 








(১) আলোকে অক্প অঙ্কারক বাম্প হইতে অঙ্গার ও অয় জান 
পৃথক হইয়া! থাকে । অলোক ভিন্ন উদ্ভিদ হনিত বর্ণ প্রাপ্ত হয় ন!। 
আর অঙ্গারক বাস্পের উক্ত বিধ বিভাগ রাত্রে হয় না। 


৬৪. কষি-শিক্ষা 


রুষকেবা বিদা, বাশি প্রকৃতি দ্বারা ধানা ক্ষেত্রে এ কাধ 
করিয়া থাকে । 

কোন তরু কিন্বা লতাদি, শাখা! পল্লবে অধিক সতেজ 
ভইয্মাছে, অথচ ফুল ও ফল হইতেছে না, এমন অবস্থায় কোন 
শাখার এক স্থান অল পধিমাণে ডেঁচিয়! কিস্বা মচকাইয়া 
দিলে, এ শাখার অচিন কাল মপ্যে ফুল 'গ ফল হইস্কা থাকে। 
ষে গাছে বেশি ফল হয়, তাঁহার কতক গুলি কল ভাঙ্গিয! 
দিলে. অবশিষ্ট গুলি অপেক্গারত বড ও সুস্বাদ হর । 
উদ্যান বাঁ শস্য ক্ষেত্রে যাহাতে পাতাল কৌড়, বেড়েব 
[তা প্রক্তি উদ্ভিদ না জন্মে তদ্দিষয়ে ক্লুষকের ছুষ্টি রাখ! 
ভমিত্তে উিদের পোঁষণ কাবী যত প্রকার 
জাতীয় উদচ্ছিদ তাঁহাৰ সমূদায়ই আন্মসাৎ 


ণ্‌ 
সামগ্রী পাকে, উক্ত জ 
করিয়া ফেলে, এই জনা ক্ষেত্রস্ক অন্যানা শ্রয়োজনীঙ 


রক্ষা দি নিস্ডেজ হইয়া পড়ে? 
ত্রয়োদশ পাঠ! 


প্রধান প্রধান শস্যের আবাদ কিরূপ? 


ধান্য, কাপাস, শীল, তুতি, ইক্ষু, খজ্জ,র, পাট, আলু, 
হ্রিত্রা, আদা, পলাও,, তামাক, ইত্যাদি এদেশের প্রধান 
লাভ জনক শঙ্গা। ভারতবর্ষে যত প্রকার শসা আছে, 


ক--পা। ৬৫ 


লমন্তেরই আবাদ প্রণালী ও লাভে হিসাব এ গ্রন্ছে 
দেওয়া সম্ভব নহে। বেধে সকল শস্যের আবাদ € 
লাভের হিসাৰ এ দেশ সাধারণতঃ জানা নাউ, এ গ্রন্থে 
সংক্ষেপে তাহাদিগেবই বিববশ প্রদভ হইবে । 


ক--পাঠ ! 
বধদ্স বর 1 


সকলেই জানেন পেছুণ গাছে লাভ আঙ্ছে। লোকের 
গাড়ী, বাগানে, পুষ্করিণীর ধাবে সাপনিই খেঙ্কুর গাছ হইয়া! 
থাকে । কোন কোন স্বলে বা ছই চারিটা খেজুবের বাগান 
দেখা যায় । শীত কালে শিউলির সেই সকল গাছ কাটে 
বা কামায় , এবং গুড় নাগরি কৰিয়া বিক্রয় কবে 1 আমবা 
উহাই দেখিতে পাই | কিন্তু কি দ্ূপে খেজস গাছের আবাদ 
করিতে ভর এবং কত বায়ে গুড় প্রত্থত হইয়!কি লাভ থাকে, 
'্মামবা শাহাব কোন হিসাবই রাখি না। যশোহর প্রদেশে 
কুষকেরা থে রূপে খেছুর গাঁছেব আবাদ ও গুড €বচিয়া লাভ 
*করে, ভাহার সংক্ষিগু বিবরণ সংগ্রহ করা গেল (৯) । 
প্রাচীন খেজুর গাছের তলার যে পাকা খেজুব আপনি 
পড়ে, রুষকের তাহা কুড়াইয়া আনিয়া বাড়ীতে হাপর 





(১) বিখ্যাত ডেপুটী মাজিস্রেউ বাবু ব্বাগশহ্ক। সেনে৭ নংগুরহীত 
ঘশোহরের ্্াটিষ্কাল। বিপৌর্টে ইহীব সবিশেষ বিবরণ লিশিহ 
আছে। 


5৬ কাষ-াশক্ষা ' 


দেয়। চারা সকল বাহির হইলে সব্ধদা হাপরের জঘ্মি 
পরিক্কত রাখিতে হয়। ভিন বতসবের পর, এ সকল চারা 
সন ভূমিতে লইয়! দশ বাব হাত অন্তরে শ্রেণী বদ্ধ রূপে 
বোপণ করে। ভূমি পরিষ্কাৰ রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে 
চাসাদতে হয় । সাত বত্সরের মধ্যেই গাছ সকল কাটি- 
বাব যোগা হয়। এক বিঘা! জমিতে নন সংখ্যায় এক 
শত বৃক্ষ হইতে পারে। যে ভনি উব্বরা অথচ বর্ষাকালে 
জল প্লাবিত হয় না, ভাহাই খেছুব পাছে পক্ষে উপযোগী । 
জলা বা লোগ! জমিতে এ বঙ্গ উত্তমরূপে হইতে পাবে না। 
ৃ আশ্বিন মাসই গাছ কাটাব প্রশস্ত সমর । গাছের পুর্ব 
ও পশ্চিম দিকে কাটতে হয়; কারণ তাহাতে ক্ষত স্থান 
উত্তম পে শুকাইতে পার । তবে গাছ ঝটিকাদি কারণে 
দিক বিশেষে হেলিয়া পড়িলে, কখন কখন এ ড়ই দিকে 
কাটার ব্যাঘাত হইতে পারে । কিরূপে গাছ কাটে 'এবং 
কিন্ধূপে বস জাল দিয় গুভ প্রস্তুত কৰে, ভাঙা এ দেশের 
অনেকেই অবগত আছেন । একটা গাছে নিষ্স লিখিত বস 
বল পাওয়া মাইতে পারে । গাছ প্রতি দিন কাচিতে নাতি । 
মধ্যে মধ্যে জিরান দিতে হয়। এছাড়া অভান্ত শী, 
কোন্নাসা, ঝটিক। ইত্যাদি কারণেও কতক দিন গাছ কাট! 
কামাই যায় (১)। এই কারণে অগ্রহায়ণ হইতে স্কাস্তন পর্যন্ত 
এই চারি মাসে পঞ্চাশ, দিনেব অধিক গাছ কাটা হন । 
0) ১৯৭৯ সালের মাঘ পাসে খিনা দহেএ মধো কোন ভদ্র শোকেন 
জ্ড়েব কাৰখান!য় কয়েক দিন গুড়ে ভালে দান! বাঁধে নাই $ আন্ু- 


লগ্জালে স্থির হইয়াছে, শীত এবং গাছে কাদান অধিক হইছে “ধন 
হালকা” হুয়, তাহাতে গুড় ভাল হয় না) 
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এ পঞ্চাশ দিনে ৬ মণ রস পাওয়! বাব । দশ সেব রসে 
এক সের গুণ হয়, এই হিসাবে ভর রসে চব্দিশ সের গুড় 
হইতে পারে উহার মূল্য ১১এক টাকা । রুল একত্র 
কর! এবং গুড় তৈয়ার করার প্রতি গাছে 19১৭ বায় পড়ে । 
"শু হিসাবে প্রতি গাছে 1/১০ লাভ পাকে! শহরাং এক 
বিঘা জনির খেক্ছুব গাছে সব্বপ্রকার পায় বাদ €” টাক। 
লাভ অনায়াসেই থাকিতে পারে ! 

যেকার্যে আশু ফল দেখা যার না, কে কাধো অগ্রসর 
হইতে এ দেশেব অনেকেরই প্রবন্তি ভর না। কাবণ অদ্য 
বুক্ষার্ধি রোপণ ববিযা আট দশ ব্যান্থে তাহার লাভ 
(ভোগ করিব মামাদের এরূপ সহিষ্কৃতা হয না। কিন্তু রুষি 
বাণিজ্যাদ্দিতে এই রূপ সাহিষ্জুতাই বিশেষ প্রয়ৌজনীৰ ! 
তপ্ডিষ্ন এ সকল বিষয়ে ফল পাওয়া যাষ না । 
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বর্তমান কালে পাট একটী প্রধান বানিজ সামত্রীর 
মধো পরিগণিত 1 দেশ ঘতই সভা হইতেছে, ততই পাটের 
প্রয়োজন বুদ্ধি হইতেছে । দড়ি, ছড়া, গুণ, চট, নৌকাৰ 
পাইল, এ সকল ত আছেই, আবার যত প্রকার বিলান্ঠী 
কাপড় এ দেশে আমদানী হয, তৎসমুদায়েই পাট মিশ্রিত 
থাকে । ফলত: নানা কারণে দিন দিনই পাটেৰ প্ররোজন 
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বুদ্ধি হইতেছে । পাট বতই উৎপন্ন করা হাইতে পারে, 
তত্তই বিক্রয় হইয়! যায়, পড়িয়া! থাকিবার দ্রবা নহে । 

পাটের জমিতে উত্তমরূপে চাস ও সার দিতে হয়| 
বৈশাখ মামে বীজ বপণ করিয়! থাকে । অধিক জল 
লাগিলে পাটের বীজ পচিয়! যায়। পাট অনেক প্রকার 
আছে, তন্মধ্ পাহীঁড়িয়।॥ বিদ্যাস্ন্দর ও ধলক্থন্দর এই 
দিন প্রকারের নাম শুনা যায় । শণ ও মেন্তাও প্রায় & 
জাতীর উদ্থিদ। পাটের চারা গুলি প্রার অন্ধ হস্ত পরি- 
মাণের হইলে নিভাইয়া দিতে এরং প্রায় এক হাত পরি” 
মাঁণের হইলে রুগ্প ও পোক। ধরা চারা গুলি কাটিয়। 
ফেলিতে হয়। এ রূপ করায় পাটের ক্ষেত্রে বায় ও 
ভআলোক প্রবিষ্ট হইবার কিছু সুবিধা তয়। তাহান্ছে 
উত্তম রূপে পাটের বৃদ্ধি হইতে থাকে । পাটের অগ্রভাগ 
যাহাতে গো ব1 ছাগে না খাইতে পারে, তৎপক্ষে বিশেষ 
দৃষ্টি বাধা আবশ্যক । কারণ তাহাতে পাট ভাল হয় না। 
পাটের গাঁছ যতই দীর্ঘ, সরল ও শাখা হীন হয়, ততই 
উত্তম রূপে কোষ্টা প্রাস্তত হইতে পারে । বদি বীতি মত 
সার দেওয়] যায়, তাহা হইলে এদেশের সকল প্রকার 
ভূমিতেই উত্তম রূপ পাট জন্মিতে পারে। 

ষাট কিম্বা আীবণ মাদে যখন ভুই চারিটা পাটের 
গাছে দুল ধরিতে আরম্ভ করে, তখনই পাট কাটিয়া! বোধ 
ধাধিয়া জলে ফেলিতে হয় । ভিন কি চারিদিনের মধ্যে 
পাট পচিয়া উঠে। তখনই কাচিয়া লইতে হয়। পাট 
কাচা কাহাকে বলে তাহা প্রায় সকলেই শ্বচক্গে দেখিয়া-, 
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ছেন। . তাঁহাব বিশেষ বিববণ লেখা অনাবশ্যক । কিন্ত 
পাট পচিয়! উঠিলে কাচিতে আর কিছু মাত্র বিলম্ব 
কর উচিত নহে) কাবণ তাঁভাতে সমস্ত কোষ্টা নষ্ট হইয়! 
যাইতে পারে । পাট কাচ। সন্বন্ধে এ দেশে একটী বিশেষ 
কুরীতি প্রচলিত আছে । কৃষকেরা গ্রামের মধ্যে খেখানে 
সেখানে একটু জল পাইলেই তাহাতে পাট পচায় | পাট, 
পচিলে অতিশয় দ্ুর্গন্ধি হয় । উহাব ছুর্গস্ধ এবং এ গর্তের 
জনা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ অনিষ্টকব। অতএব এ বিষয়ে 
গবর্ণনেন্ট, নিউনিসিপ্যালিষ্টা ও শ্রাম বাসিপিগেব ভৃষ্টি বাখা' 
উচিত। 

পাট যেমন প্রয়োজনীয় সামগ্রী, তেমনি উতর আঁবাদে 
অল্প ব্যযে অধিক লাভও হইয়া থাকে । ভূমির খাজন! 
ছয় মাসে আট আনা, আবাদ দুই টাক, পাঁইট দুই টাকা, 
কাটাই এক টাকা, এবং পাট কাচা ও অন্যান্য বারে মোট 
আঁটি টাকা খরচ । এক বিঘায় গডে দশ মণ পাট তৈয়ার 
হইতে পারে এবং উহ্ধাব অন্যুন মূলা তিন টাক] হিসাবে ত্রিশ 
টাকা । খরচ বাদে এক বিঘায় বাইশ টাকা লাভ থাকিতে 
পারে । বদ্দি আট টাকা থরচ কবিয়া চারি মাসে আট 
টাকা লাভ হয়, তাহাই বাকন কি / 

উপরে যাহা লিখিত হুইল তাহা গড হিসাব। স্থল 
বিশেষে উহ্যাপেক্ষা অনেক অধিক লখভ হইস্? থাকে ) 
পঁচিশ, কাঠা! জমিতে পাটের চাস করিকা সাডে তিন টাক! 
আত্ম খরচে ছাব্বিশ টাকা লাভ কবিতে দেখা গিয়াছে । 


আম _ পক লাশ” আজি 
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আলু নানাবিধ; তন্মধ্যে এস্কলে গোল আলু বা বিলাত্তী 
আলুর বিষয় লিখিত হইবে । যেহেতু ধ্ আলুই একটা 
প্রধান খাদ্যের মধ্যে গণা এবং সাত জনক শসা । উহ! সৰ 
প্রথমে দক্ষিণ আমেরিকার অবণো প্বভাবতই উৎপন্ন হইত । 
অনধিক দ্রই শন বৎসরের মধ্যে উহ! পৃথিবীর সর্ধত্র ব্যাপ্ত 
হইয়া একটা প্রধান শসোর মধ্যে গণ্য হইয়াছে 
বঙ্ছদেশের মধ্যে অতি অন্ন স্থানেই এই আলু আবাদ 
হইয়া থাকে । আবার গঙ্গাব পুর্ব পারে নদীয়া ও ২৪ পর- 
গণার ছুই চারি খানি গ্রাম ভিন্ন আর কুত্রাপি উহার আবাদ 
হয় না। এমন লাভ জনক ও প্রয়োজনীয় শস্যের আবাদ, এ 
দেশের সর্কাত্র প্রচলিত ন। হইবার একটী কারণ এই, অব্রত্য 
কষকগণের এই রূপ সংস্কার আছে যে গোল আলুর আবাদ 
সরুল স্থানে হইতে পারে না) উহা যে যেস্থানে হইস্সা 
থাকে, সেই সেই স্থানেই হইতে পারে । সকল দেশের কষকে 
উহার আবাদ না জানাতেই এ ব্ধপ ভ্রমাত্মক সংস্কার উৎ- 
পন্ন হইয়াছে । 
আলুর ভূমি “বার মেসে” হইলেই ভাল হয় 1 যে ভূমিতে 
আব কোন শস্যের আবাদ না করিয়! মধ্য মধো এক একটা 
চাস দিয়! কোন নির্দিষ্ট শস্যের জন্য রাখিয়া দেওয়া যাক, 
তাহাকেই“বার মেসে”্ভূমি কছে। কোন কোন কুষক আলুর 
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জমিতে যথা কালে কীকুড়, ভয়ে শা, প্রন্ততি শস্য উৎপন্ন 
করিয়া লয় । গলিমাটী, রেড়ির খৈল, এবং নীলেদ্ধ পাতা 
পচা এই তিন্টী আলুর পক্ষে উৎকৃষ্ট সার । তন্মধো পলি- 
মাটা সর্বোৎকৃষ্ট । যদি ভূমিতে রীতিমত এ মাটা তোলা 
ষাক্স, তাহা হইলে আর কোন সার না দিলেও চলিতে 
পারে। ভূমির মৃত্তিকা আটাল হইলে খৈল দিবা বিশেষ 
প্রয়োজন হয়। আলুর মাটা এমন রূপে তৈয়ার কৰা উচিত 
ষেন চিনির ন্যায় সল থাকে । পলিমাটী ও জল পাওয়ার 
স্থবিধা জনা আলুর জমি, নদী খাল, বিল, ব1 পুঙ্চরিণীর ধাবে 
হওয়া আবশ্যক | বাঢ় দেশীয় ক্ুষকেরা আলুর জমিতে 
বৈশ্য মদে নীদ বগণ করে? আর নীলের পভ পচতে 
ভূমি বিশেষ উর্বর! হয়। অধিকন্ত আবাঢ শ্রাবণে এ নীল 
বিক্রয় করিয়। কিছু লাভ করে। 

পূর্বোক্ত নূপে প্রস্তত জমিতে কান্িক মাসে প্রথমেই 
আধ হাত অন্তরে শ্রেণী বন্ধ করিয়া! আলুর বীজ বোপণ 
করিতে হর। রোপিত আলুর উপর জলের ছিটা দিকে । 
যত দিন চারা বাহির না হয়, তত দিন মধ্যে মধ্যে এ রূপে 
ছিটা দিতে পারিলে ভাল হয়। প্রতোক শ্রেণীর মধ্যে তিন 
পোয়া ফাঁক থাকা আবশ্যক | চারা গুলি ৬।৭ অফুলি পরি- 
মিত্ব হুইলেই একবাঁব সমন্ত ক্ষেত্রে জল নেচিয়া দিবে । 
প্রত্যেক নীজ ভইতে এক এক গোছ। চার! বাহির হয়; এ 
সকল চাঁরাব মধ্যে যে গুলি নিনম্তেজ তাহ! মারিয়া ফেলিবে। 
তাহাতে অবশ্রিষ্ট গুলির তেজ, আর ও বুদ্ধি পাইবে । পরে 
যো হইলে মাটী উত্তম রূপে ধলাইর। গাছের গোড়ার দীড়। 
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বধিয়া দিবে? আট দিন অন্তর ক্ষেত্রে জল মোচবে এবং 
যো হইহলই গাছের গোড়াক্স মাটা ধরাইবে। ক্ষেত্রে জল 
মেচিলেই ঈড়ার মাটা ঝরিয়। তই জলে পড়ে; জল শুকাইয়া 
গেলে আবার সেই মাটা উঠাইয়! দিতে হয়। ক্ষেত্রের এক 
পার্খে একটা প্রশস্ত জপনালী কাটবে এবং শ্রেণীর পার্খ দিয়া 
শাখানালী সকলকে ক্ষোত্রের অপব প্রান্ত পর্যন্ত লইয়া 
যাইবে । এই সমস্ত জলনালী সমতল হওয়া আবশ্যক; 
নচেৎ সর্ধত্র জল সঞ্চালিত হওয়া! কঠিন হয় । 

পৌষ মাসেব প্রথন সপ্টাহে একটা বিদাকাটা কিস্া সেই 
রূপ অনা কোন কাটা দ্বারা গাছের গোডা খু'ড়িরা সমস্ত 
আলু তুলিয়া ফেলিবে, কেবল মটরেষ় মত ক্ষুদ্র স্ষ্র 
গুলি রাখিয়া চাবার গোছাকে ঈবৎ্ হেলাইয়া পুনর্বার 
গোড়ায় মাটী ধরাইয়! দিবে । আলু তুলিতে কোন রূপ অন্ত 
বাবহার করিবে না। আলু তোলার তিন চাবি দ্দিন পর্বে 
আবাব জল সেচিয়া দিবে। গোডার আলু গুলি একবার 
তুলিষা লইলে গাছ বিলক্ষণ সতেজ হয়। তখন পুর্ষোক্ 
ছোঁট আলুখুলি বড় হইতে এবং যে সকল পত্র কক্ষ মাটী চাপা 
পড়ে, তাহাতে ও আলু জন্মাইভে আরম্ভ করে । পরে মাঘ 
মাসে এক কালে সমস্ত আলু তুলিয়া ফেলিবে। এ আলু 
খুলি ছুই ভাগে বাছাই করিয়া বড়গুলি খাইবার জন্য বেচিক্কা 
ফেলিৰে এবং ছোট গুলি বীজের জন্য রাখিয়া দিবে | 
বীজ, উত্তম পরিস্কৃত ও বায়ু সেবিত ঘরে মাচার উপর ছড়া- 
ইয়া কিছ ঝুড়ি করিয়া টাঙ্কাইয়! ফ্বাখা আবশ্যক । এত যত্ধে 
রাখিলে ও, যাহা রাখা বাক্স/প্রায় তাহার অর্ধেক পচিয়া! যায়। 


শা--পাঠ। ও 


গ্রকক্ষে যেসকল অপেক্ষাকৃত ছোউ আলু জন্যে, তাহাই 
উত্তম বাঁজ হর; কারণ ই রূপ আলুহে ভনেক চক্ষ থাকে, 


]/ 


দ্রতরং ভাহা হইতে অনেক চার। বাহ্ব হর । 
এক বিন। আলু করিতে হইলে, চায়ে ৫, পলিনাটা 
তোলায় ২৩ আপু পোতা ১৩ বাজ ১২৩ জল ঘেচা ৮. 


এবং জমির খাজন] ৩.ট।কা নোট ৩১ টাক। বাদ। খাঁজ 
চোট হইলে প্রতি বিষায় দেড় মণ এবং বন্ড হইলে পাচ ছর 
মণ লাগে । বড় আনু পোতার ককের ক্ষতিহ্র) কিজ 
স্কটলও দেশীঘ্ব কৃষকেরা বড় আনুকে ভিন কিনা! চারি খও 
করির। রৌপণ কবে, তাহাতে ক্ষতি হর না। 

: প্রন্তি বিঘা প্রথম ভাঙ্গার ২০ হতে ২৫ মণ আল 
পাওবা বায়। দ্বিতীর বারেও প্রাঙ্গ এন্ধপ "সমু পাওয়া 
ফায়। পোষ মাসের প্রথমে যে আলু হয়, স্ভাহার আলা 

২. হিসাবে অশ্যন ৬০২ টান দিত বালে আদ ১, 
হিসাবে ২০ টাকা । কিন্ত দ্বিঠায় বাতরন "আলু ক্ুষকেরা 
নীজ রাখে এবং উদ্থাৰ অধো গচ! বীজ খাদ দিরাও দশ মণ 
থাকে। শ্রদশনণ শ্যন সংখান্র ৬*. টাকা মূল্যে বিক্রয় 
হয়। ন্তাহাতে ঘযোট ১২ টাকা হইতে পায়ে । উহা 
হইতে ৩০ টাকা হিসাবে খরচ বাদ দিলে আত বিঘা 
৯" টাকা লাভ থাকে । যদিবীজ হিসাথে নাই বিক্রর 
কর। বায়, তাহা হইলেও লা ৫০, পঞ্চাশ টাকার কম 
ভয় না। 

' বাড দেশীর রুষকেরা আবু পোষ নাসের শেষে কিন্বা 


মাঘের প্রথমে এক ৰাতরই ভাজিয়া ফেলে, তাহাতে ভাহা- 
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৭৪ কৃষি-শিক্ষা । 


দের আলু কিছু বড হয়। এ দেশের ফলন, ৪৭ মণ হইতে 
৮০ মগ্ন পথ্যস্ত হইয়। থাকে (১)। 


ঘ--পাঠ। 
হরিদ্র। ॥ 


নৃহন জমিতে হলুদ করিতে হইলে কার্তিক কিবা অগ্র- 
হায়ণ মাসে একবার উত্তম রূপে জমি কোদ্লাইয়! রাখিতে 
হয়; পরে চৈত্রেব শেষে কিন্ব। বৈশাখের প্রথমে যেমন জল 
হইবে, তেমনিই“যো” দেখিয়া! লাঙ্গল ও মই দিরা জনি সমান 
করিতে হন্প। হলুদের জনিটা সমান হইবে, অথচ পার্বর্তী 
ভূমি অপেক্ষা একটু নিত হইলে আব ও ভাল হয়। পরে 
আধ হাঁত অন্তর এক এক খান মোতা কিন্বা বড় বড় পাশ 
মুখী শারি বাধিয়। পৃন্িবে। উভর শারিন মধ্যে অনান দেড় 
ভাভ জমি রাখিয়! দিবে । এ্ীফাকেব মধ্য হইতে এক এক 
কোদীল মাটী লইদ্বা] ই প্রোথিত বীজেৰ উপর দিয়া যাইবে । 
তাহাতে বৃষ্টির জলে বীজ সকল পচিয়। যাইবে না। নদীয়!, 
২৪ প্ৰুগণা, প্রদ্ভতি জিলা হনুদের চাপ অনিক নাই, ফে 
দুই এক স্থানে আছে, তথা উক্ত প্রণালীতে বীজ রোপণ 
করা হয় না। কোদালের ঠোক। দিয়া বিশ্বঙাল ভাবে বীব্দ 
পোতা হয়। তাহাতে বীজ অধিক লাগে, ফলনে কম হয় 
এবং হলুদ তুলিবার স্ুবিধ। হয় নাঁ। 











€১) আলু, কপি, তামাক প্রভৃত্তির মধো যে সকল রূঢ় বা যৌগিক 
পার্থ আছে, উহ্াদিগের সারেও প্রান সেই সকল পদার্থ শাছে। 


